আচার্যের উপদেশ। 





নববিধানাচার্ধ্য যে 
্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। 


চতুর্থ খণ্ড । 





প্রথম সংস্করণ । 
পিসি, 
কলিকাতা । 
্রাহ্টাক্ট দোসাইটা । 


৭৮নং অপার সার্কিউলার রোড । 





১৮৩৯ শক--১৯১৭ খষ্টাব । 
41/272/45 102567৮924,] [সুজ ১. টাকাঁ। 


কলিকাতা । 
ধ৮নং অপার রারকিউলার রোছ। 
বিধান প্রেম। 
আৰ্‌, এস ভট্রাচাষা ছারা মুদ্রিত ও প্রকাপিত। 


4 /) 
ভূমিক। | 


আচার্ধোর উপদেশ চত্তর্থ খণ্ড নৃতন সংস্গরণ প্রকাশিত হইল। 
ধারাবাহিক তারিখ অন্তমায়া প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া, এই খণ্ডে 
পৃন্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপদেশেরই বেশী সমাবেশ হইয়াছে । 
এই সমস্ত উপদেশ “আচাধোর উপদেশ” প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, 
পঞ্চম থণ এবং ষ্ঠ খণ্ডে বিশিপু ভাবে ছিল। এখন এক স্থানে 
ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইল। অনেক স্থানে অনেক ভুল ছিল, 
অনেক বাদ পড়িয়াছিল, সে সমুদয় সংশোধিত ও পরিবন্ধিত হইল। 
ট্টারমাকঘুক্ত উপদেশ নৃতন। 

কমলকুটার, 

৭ই ভা, ১৮৩৯ শক; 1 গণেশ প্রসাদ । 

২৩শে আগ, ১৯১৭ থুষ্টাল। ] 


৫১০৫. ৫7. 


ল্ুচীপত্র । 


বিষয় । 
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ভার দেওয়া, ভার নেওয়া 
ত্রাঙ্ছ পরিবার 

পরিবার কোথায় 

ব্রহ্ধে বাদ, ভাই ভগ্বীতে একত্ 
পরিবার 

পরিবার 
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১৮৪ আচার্যের উপদেশ। 


জীবনের আদর্শ । 
রবিবার, ৩০শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক ; ১১ই মে, ১৮৭৩ খুষ্টাবব | 


যদি ব্রাহ্গদিগকে জিজ্ঞাস! করা যায় তোমাদের জীবনের আদর্শ 
কি স্থির হইয়াছে? অতি অল্প লোকে ইহার সছুত্বর দিতে 
পারিবেন। কেন না এখনও অনেকের জীবন সংসার-মোতে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া ভাগিয়া যাইতেছে । আত্মান্ুসন্ধান করিলে আমরা 
জানিতে পারি, আমাদের জীবনের মহোচ্চ লক্ষ্য কি এবং কি 
হইলে আমরা সুখী হইতে পারি। কিন্তু কোন পুস্তক কিন্বা কোন 
গুরু ইহা! শিক্ষা দিতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং তাহা প্রকাশ করেন। 
কেন না তিনি জানেন, আমর! নানাবিধ হিং জন্ত পরিপূর্ণ 
অরণোর মধ্যে ভ্রমণ করিতেছি, এখানে অনেক বিপদের সম্ভাবনা, 
অনেক ভ্রান্ত গুরু এবং ভ্রান্ত মতের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমরা 
বিপথে যাইতে পারি, এজন দয়াময় ঈশ্বর ব্বয়ং আমাদিগকে যথার্থ 
জীবনের পথ দেখাইয়া দেন। মনের মধ্যে যতই কেন ঘোরাম্ষকার 
থাকুক ন! তাহার কৃপাতে এক একবার বিছ্যাতের ন্তায আলোক 
আসিয়া, আমরা ফোন পথে যাইব, দেখাইয়া দিতেছে । যেখানে 
ক্রমাগত অন্ধকার, কেবলই নিরাশ! এবং অগ্নির চিহ্ন মাত্র নাই, 
সেখানে ব্রান্ধধর্ম নাই। ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান 
রহিয়াছেন, ইহ যদি ব্রাক্ষদিগের মূল বিশ্বাস হয়, তবে তাহাদের 
মধ্যে কখনই চিরক্ষাল শীতলতা৷ এবং ওঁদাসীন্ত থাকিতে পারে না। 
ঈশ্বর কাহাকেও ছাড়িয়া চলিয়! যান নাই। যে ধর্ম স্বারা ঈশ্বর 
জগৎকে পরিত্রাণ দিবেন, সেই ধর্ম অবলম্বন করিয়া কি কেহ 
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ঈশ্বরের ভীবন্ত ভাব অস্বীকার করিতে পারে? জীবস্ত ঈশ্বরকে 
কে দুরে বিদায় করিয়া দিতে পারে ? কে বলে ঈশ্বর তৃতকালের 
ঈশ্বর, এবং এখন তাহার সঙ্গে তেমন জীবন্ত সম্পর্ক নাই? কিন্ত 
ত্রাঙ্মদিগের বিশ্বাদ অন্ত প্রকার । তাহারা বলেন, ঈশ্বর তাহাদের 
সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান আছেন, তিনি কাহাকেও ছাড়িয়া যাইতে পারেন 
মা। আধাত্মিক ভাবে তিনি নড়িভেছেন, প্রতিজনের আত্মায় 
মধো তিনি অবিশ্রান্ত কার্য করিতেছেন, তাহার নিদ্র! নাই, 
আলহ্য নাই, মৃত্যু নাই সর্বদাই তিনি সচেতন এবং সর্বদাই তিনি 
জীবন্ত । 

সাধকের জীবন পাঠ করিলে দেখিবে, হয় ত তাহার ফোন 
পরিচ্ছেদ অন্ধকারময়, এবং কোন পরিচ্ছেদ আলোকময়, কোন অংশে 
পাপ এবং কোন অংশে পুণ্য, কোথাও আধ্যাত্মিক নীচতা, কোথাও 
আধ্যাত্মিক উচ্চতা) কিন্তু সাধকের সকল পরিবর্তন এবং নকল 
অবস্থার মধ্যেই ঈশ্বর জীবন্ত থাকিয়া তাহার কাছে শ্বর্গের বিশেষ 
বিশেষ আলোক প্রকাশ করিয়াছেন। সাধক বখন কোন্‌ দিকে 
যাইবে পথ দেখিতে পায় নাই, তাহাকে তখন বথার্থ কল্যাণের পথ 
দেখাইয়া দিলেন, খন নিতাস্ত অসহার এবং নাথ হইয়া কাদিতেছিল, 
তখন স্বয়ং কথা বলিয়া ছুঃখসাগর হইতে তাহাকে উদ্ধায় 
করিলেন। এইক্ধপে বতই তাহার জীবনের ইতিহাস পাঠ কমবে, 
ফ্বেখিতে পাইবে, বড় বড় বিপদে ঈশ্বর স্বরং তাহাকে রক্ষা 
করিয়াছেন। পাছে আমরা একেবারে বিনাশ প্রাণ্ত হই, এইজপ্ 
তিনি দ্বর়ং সময়ে সমরে জাদাদের গম্স্থান দেখাইয়া দেন। সেই 
লক্ষ্য মদে জাখিরা ভন্ধকার বধ্যেও ক্সামরা চলিয়! াইতে পারি । 

২৪ 
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এইরূপে তিনি পথ দেখাইয়া না দিলে পাপীর সাধ্য কি যে যথার্থ 
লক্ষের দ্রকে অগ্রসর হয়। 

কালসর্পরূপ মহ্থাপাপের দংশনে যে আত্মা অচেতন, ঈশ্বর ভিন্ন 
আর কে তাহাকে জ্রাগাইতে পারে? যথন দেখিলেন, তাহার 
সম্তান পাপের আঘাতে একেবারে নিজ্জীব এবং অসহায় হইল, 
স্বর্গ হইতে তখন তিনি তাহার অন্তরে উৎসাহ এবং অগ্নি প্রেরণ 
করিলেন, এবং বজ্রধবনিতে কথা বলিয়া তাহার মৃতপ্রায় বধির 
বিবেককে জাগাইয়া দিলেন। পাপী জাগ্রত হইয়া! বুঝিল, যে 
বল আমাকে জাগাইল, ইহা পৃথিবীর বল নহে। যতই সেইহা! 
লপষ্টরূপে বুঝিতে পারিল, ততই তাহার অন্তরে আশার সঞ্চার 
হইতে লাগিল। তখন আবার তাহার জীবন নব উদ্ভম, নব 
উৎসাহ এবং নব ভাবে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহার আত্মাতে 
নিয়ত শাস্তি-পুষ্প প্র্ফুটিত হইতে লাগিল। তখন অসত্য অন্ধকার 
এবং মৃত্টা আপনা আপনি চলিয়া গেল। তাহার অন্তর সত্য, 
আলোক এবং অমৃতেতে পরিপূর্ণ হইল । হয় ত আবার সেই ব্যক্তির 
পতন হুইল ; কিন্তু ইহা এত ভয়ানক হইল যে, সে যে কখন ভাল 
ছিল তাহাও তাহার শ্মরণ রহিল না, এবং ঈশ্বর যে কখনও তাহার 
অন্তরে দেখ! দিয়াছিলেন এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিয়াছিলেন 
ভাহার চিহ্নও রছিল না। আগেকার পাপাভ্যাস সকল ' আবার 
আলিয়া তাহাকে অধিকার করিল এবং তাহার জীবনে যাহা ভাল 
ছিল, একেবারে সমুদয় চণিয়া গেল ইহাই ত্রাক্ছদিগের মহাব্যাধি। 

বদি বাচিতে চাও ত্রাক্ষসমাজ হুইতে সম্পূর্ণরূপে এই রোগ দূর 
করিতে হুইবে। প্রাশান্তেও তোমরা একবার বাহ দেখিয়াঁছ তাহ! 


জীবনের আদর্শ। ১৮৭ 


অস্বীকার করিতে পারিবে না। ধর্ম্জগতেও দিবারাত্রি আছে, 
সময়ে সময়ে অন্ধকার, নিরাশ! আসিবে) কিন্ত সেই ঘোরতর 
বিপদের মধ্যেও একদিন যে তোমর! স্বর্গ দেখিয়াছ ইহা! মামিতেই 
হইবে। এটী না মানাই ভয়ানক গীতনের কারণ। অতএব 
সাবধান অন্ধকারে পড়িয়া বলিও না, ধে আলোক দেখ নাই। 
আজ হয় ত রাশি রাশি পাপ করিয়া মন অসাড় হুইয়াছে; কিন্তু 
এমন দিন ছিল, বখন একটা পাপ করিলেই অন্ভুতাপানলে 
গঞ্জ হইয়াছ। ঈশ্বর দেখ! দেন এবং তিনি কথা বলেন এখন 
বুঝিতে পারিতেছ না) কিন্তু এমন দিন ছিল যখন প্রতিদিন 
নৃতন নৃতন ভাবে তোমার ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর শ্রবণ হইত। 
জীবনের পরীক্ষিত বিষয় অস্বীকার করিও না। সত্য বটে, ক্রাঙ্ছেরা 
ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেণ করেন না; কিন্ত তোমাদের 
আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাস অগ্রান্থ করিলে, তোমরা ঈশ্বরের 
স্পষ্ট প্রমাণ অন্বীকার করিলে। প্রত্যেক সাধকের জীবনন্ধপ মনোহর 
ইতিহাস মধ্যে ঈশ্বর তাহার অনেক সত্য লিখিয়৷ রাখিয়াছেন। 
আমরা কিন্ধপে পুণাবান্‌ হইব, কোথায় গেলে মুখী হইব, ঈশ্বর 
বলিতেছেন, নিজের জীবন পাঠ করিস্বা দেখ, কিসে একবার পুণ্যবান্‌ 
এবং স্থৃখী হইয়াছিলে তাহ! স্মরণ করিয়া দেখ। যদিও বারবার 
পাপাচরণ করিয়া নরকের কীট হইয়াছ, তথাপি এক একবার বে 
স্বর্গে বাস করিয়াছ কখনও তাহা ভুলিও না। ভক্কিন্বনে পিতাকে 
দেখিরাছ, স্বীয় বিবেককর্ণে তাহার কথা শুনিরাছ, কদাপি এ সফল 
গুড় কথা অস্বীকার করিও না । আবার যদি পাচজন বন্ধ দিলিয়া 
ভাল উপাসনা করিয়া থাক, তবে স্বর্গ দেখিয়াছ এবং পিতার চরণতলে 


১৮৮ আচাধ্যের উপদেশ। 





ছুটী ভাই, কিন্বা ছুটী ভম্মী মিলিয় যদি শাস্তি পাইয়া! থাক, তবে 
মন্ুয্জাতিয় আদর্শ কি জানিয়াছ। 

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা ঘদি তাহাদের মধ্যে কেহ নির্দিষ্ট ধর্মপুস্তক 
বিশ্বাস না করে তাহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া স্বণা করে; কিন্ত ব্রান্গের 
হদ্দি জীবনপুস্তকটাও বিশ্বাস না করেন, তাহাদের উপায় কি? আমাদের 
বাহিরের আলোকে প্রয়োজন নাই, কেন না আমরা কোন্‌ পথে 
ধাইব ঈশ্বর স্বয়ং দেখাইয়া! দিয়াছেন । আমাদের হৃদর়েকর রজ্জু প্রতিদিন 
তিনি আপনার হত্তে টানিতেছেন। কেন না আমাদিগকে পুণ্য শাস্তি 
পথে লইয়া! যাইবার জন্ড আমাদের অপেক্ষাও তিনি অধিকতর ব্যন্ত। 
অতএব জীবনে ষাহা দেখিয়াছ, অধিকতর বিশ্বাস ভক্তির সহিত 
তাহা রক্ষা কর। পর বাক্কি যাহা দেখিয়াছে তাহার বর্ণনা শুনিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিও না) তোমাদের নিজের চক্ষু কর্ণ আছে, অতএব 
যাহা নিজের চক্ষু কর্ণে দেখিয়াছ শুনিয়াছ, সাবধান! কখনই তাহা! 
ছায়া মনে করিও না । একবারও যদি ঈশ্বর বজ্জধবনিতে তাহার 
আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন, আর কেন নিদ্রিত থাক? যেখানে 
ভীবিতেশ্ব নাই সেখানে জীবম নাই, চৈতন্ত নাই; কিন্তু খন 
ঈশ্বর ধক্‌ ধু করিনা জলিতেছেন, তখন আর কিরূপে অচেতন 
থাকিবে 1 যে দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলেন অথচ বাহার পা নাই, ধিনি 
সকলক্ষে দেখেন অখচ বাহার চক্ষু নাই, তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া 
ফেন আর দিকুৎসাহ থাকিহে? তাহার সহবাস অপেক্ষা পবিভ্রতর 
আর কি স্বর্গ আশা করিতে পার? বধার্থ ্র্গ বদি ভোমাদের হন 
জআক্ষর্ষণ কষত্ষিতে না! পাবে, ফলিত শবর্গ লইয়া কে কতঙ্গিন সুখী 
থাকিতে পায়ে? ইশ্বছের কথা লি নাই, পরে ভনিব, এখন 
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যাহাকে আমরা ঈশ্বরদর্শন বলি তাহা কল্পনা, যাহার! এ সকল কথা 
বলিতে পানে, পঞ্চাশ বৎসর পরেও ঘে তাহার! এ সকল কথা না 
বলিবে, কে বলিতে পারে? আজ ধিনি ঈশ্বরকে কল্পনা বলিতে পারেন, 
তিনি ষে আর একদিন ঈশ্বরকে কল্পনা না বলিবেন কে বলিল ? 

না ব্রাহ্মগণ, তোমরা এরূপ আত্মহত্যা করিও না। শ্বর্গের 
সুখ তোগ করিয়া কি তাহা নরক বলিবে? এমন সফল পরীক্ষিত 
সত্যের পর কি জীবন আবার কল্পনার পথে যাইবে? মরিতে মরিতে 
বলিব ধাহাকে দেখিয়াছি তিনি সত্য সত্যই প্রেষের ঈশ্বর । চিরকাল 
উৎসাহী রাখিবার জন্ত তাহার প্রেমসুখ দেখাইয়াছেন এৰং চিরজীবন 
সেই মুখ দেখিবার জন্ত আমরা লালাপ্লিত থাকিব, ইহাই জীবনের 
আদর্শ । জীবনপুস্তকে স্বর্গের কলম লইয়া তিনি এই আদর্শ চিত্র 
করিয়া দিয়াছেন। ইহা যদি বিশ্বাস না কর, এবং য্ধি বল ভবিস্ততে 
আরও ভাল ঈশ্বর আরও ভাল ইতিহাস পাইব তবে তোমরা! ঈশ্বরকে 
চাও না, কিন্তু তোমাদের আপনার কল্পনাকে চত্রিতার্থ করিতে চাও । 
ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠ কি আর কিছু আছে? বর্তমান ঈশ্বরকে বরণ 
না করিলে তোমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই ঘোর অন্ধকার এবং 
নিরাশাপূর্থ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, তোষরা জীবন্ত ঈশ্বরকে 
দেখিয়া কি না ৰলিলে, হে ঈশ্বর, তুমি পুরাতন হ্ইয়াছ, তোষাকে 
দেখিলে আর আমাদের ভক্তির উদয় হয় না, অতএব তোম! জপেক্ষ! 
বদি আর কোন ভাল ঈশ্বর থাকে, তাহাকে আনিয়া দাও, নতৃৰ! 
আর তোমার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। ব্রাহ্মগণ, যাবধাৰ, 
এন্ধপ ভয়ানক ভূর্ঘটনা! যেন আর কাহারও না! হয়। বে হস্ত 
নিজে পান করিয়া এবং যে স্বর্গ নিজে দেখিয়া হুখী হইয়াছ, লেই 
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অমৃত যাহাতে সমুদয় নর নারী ভোগ করিতে পারে এবং সেই স্বর্গ 
ষাহাতে লমন্ত জগতে বিস্তৃত হয়, ইহার জন্য সমস্ত জীবন দান কর। 





অমরত্ব লাভের স্থান । 

রবিবার, ৬ই জো্ঠ, ১৭৯৫ শক ; ১৮ই মে, ১৮৭৩ খুষ্টাব 

মন্থষ্যের মনকে যদি একটা প্রশস্ত রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা 
যায়, তবে বলিতে হইবে সে রাজ্যের প্রত্যেক বিভাগ মৃত্যুর অধীন। 
মনের মধ্যে কোন স্থানে সংশয়, কোন স্থানে বিশ্বাস, কোন স্থানে 
পাপ, কোন স্থানে পুণ্য, কোন স্থানে নরক, কোন স্থানে স্বর্গ, 
কোন। স্থানে অশান্তি, কোন স্থানে শান্তি, ইত্যাদি নান! প্রকার 
ভাব এবং অভাব রহিয়াছে; কিন্তু বাহিরে যেমন সকলের উপরেই 
মৃত্যুর আধিপত্য, কি সুস্থ, কি জীর্ণ শীর্ণ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি 
মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি ধার্মিক, কি অসাধু, কেহই মৃত্যুকে অতিক্রম 
করিতে পারে না, মনের বিবিধ বিভাগ সম্পর্কেও সেইরূপ কাহারও 
প্রতি পক্ষপাতী হওয়া মৃত্যুর প্বভাব নয়, দেখ মৃত্যু সকলকেই গ্রাস 
করিতেছে । ইহার স্পর্শে কল্য যাহা! ছিল, অস্ত তাহা নাই। 
মন সম্পর্কেও সেইরূপ। কে বলিতে পারে আমাদের এই বে 
উপাসনার ভাব এবং সাধুতা, ইহার উপর মৃত্যুর ক্ষমতা নাই? 
মন্ুত্যের জ্ঞান, প্রেম এবং পুণ্য ভাব বে কেমন অস্থাকী, তাহা! কি 
তোমর! জীবনের পরীক্ষায় জান নাই ? এই যে হৃদয়ের মধ্যে ভক্তি 
ফুলটা ফুটিল আন ইহ! শু্কাইবে না, আমাদের মধ্যে কে এই কথা 
বলিতে পারেন ? 
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জগতের ইতিহাস পাঠ কর, নিজের জীবন দেখ, দেখিবে 
সর্বত্র মৃত্যুর অধিকার) কিন্ত প্রতিজনের আত্মার মধ্যে একটা 
স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু যাইতে পারে না, সেই স্থান অমর ) 
মৃত্যু বরং মরিতে পারে, কিন্তু মনের সেই বিভাগ কখনই মরে না। 
ঈশ্বর স্বয়ং তাহা! অমর করিয়া সৃষ্টি করিলেন। তাহা কি, 
কেহ বলিতে পারে না; কিন্তু সেই স্থানে আসিবার জন্ত মনুষ্য- 
শ্বতাব সর্বদ! ব্স্ত। কেহ কেবল প্রেমিক হইবার জন্য সাধন 
করেন, কেহ কেবল পবিত্র হইবার আন্ত ব্যাকুল হন, কিন্তু এই 
উভয় সাধনই অস্বাভাবিক এবং নিক্ষল, ষে পধ্যন্ত সাধক সেই অমবর 
বিভাগের উপর স্থাপিত হইতে না পারেন। আত্মাকে সেই স্থানে 
লইয়া যাওয়াই যথার্থ উন্নতি। সেই স্থানে পৌছিবা মাত্র মন বূপ 
মুখের উপরে স্বর্ণের জ্যোত্ম্না পড়ে, নিতান্ত কদাকার মুখ সেই স্থানে 
পৌছিলে স্বর্গীয় কাস্তি লাভ করে। সেই স্থানের নিকটবর্তী হইবার 
অন্থই প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক পরিবার, এবং সমস্ত মনুষ্যজাতি 
স্জিত হইয়াছে । সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
যোগ হয়। ধর্শজগৎ কোথায় যাইতেছে? সেই স্থানে? সেই 
অলক্ষা স্থানটা সকলেই অন্বেষণ করিতেছি; বাই মনে হয় আমর! 
সেই স্থানের নিকটবর্তী হুইতেছি, তখন আশা আনন্দে আমাদের 
অন্তর পরিপূর্ণ হয়। এই স্থানে উপস্থিত হুইবার জন্ত যে বাগ্রতা, 
তাহাই স্বাভাবিক উরতির লক্ষণ) ইহা! ভিন্ন এক একটা পাপ দমন 
করিয়া কেহই শান্তি পাইতে পারে না। সেই স্থান না পাইলে 
পরিত্রাণার্থীর আর কিছুতেই তৃপ্তি নাই। 

ব্রা্মসমাজের এমন অবস্থা! ছিল, বখন এই গুঢ়তত্ব জানিবার 


১৯২ আচার্যের উপদেশ । 


জন্ত কাহারও তেমন ব্যাকুলতা হইত নাঁ। তখন বাহজগৎ আছে, 
অতএব ইহার ফারণ এবং কর্তী একজম ঈশ্বর আছেন এইরূপ 
আনুমানিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করা হইত। 
ঈশ্বরের অন্তিত্ব আছে বলিয়া আমার অস্তিত্ব, এই যুক্তি থে 
সকল যুক্তি অপেক্ষা প্রবল সেই দিকে কাহারও দৃষ্টি ছিল না। 
ঘাহারা ভূগোল জানে তাহারা বলিয়া দিতে পারে, পৃথিবীর 
অমুক স্থানের এদিকে অমুক স্থান আছে, তেমনই আত্মার 
ভূগোলবেত্বা মনের আনন্দে বলিতে পারেন, আত্মার এ স্থানে 
ঈশ্বর ত আছেনই, ঈশ্বর প্রাণে আমি প্রাণী হইয়াছি) ঈশ্বর নাই 
অথচ আমি আছি ইহা ভাবিতেই পারি না। এই যে মনে ভাব! 
যায় না, ইছাই হ্র্গীর বিশ্বাস; জ্যোতিষ পড়, বিজ্ঞান পড়, কিন্া 
ধর্মগ্রস্থ পড়, কিছুতেই এই বিশ্বাদ পাইবে না। ব্রাহ্মগণ, কোন 
সৃজ্রে তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাদ কর, আজ একবার আলোচনা করিয়া 
দেখ । শ্বভাবপুস্তক ফিন্বা ধর্জগতের ইতিহাস পড়িয়া! কি তোমরা 
ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছ, না অন্ত কিছু তোমাদের বিশ্বাসের 
পত্তনভূমি ? বাস্থজগৎ কখনই প্রকৃত বিশ্বাসের পত্বনভূমি হইতে 
পারে না) যখন অন্তর্জগতে ঈশ্বর প্বয়ং তাহার অস্তিত্বের সাক্ষাদীন 
ফরেন তখন যে বিশ্বাস হর, ভাহাই প্রকৃত বিশ্বাস। এই বিশ্বাস 
হইতেই জীবনে বথার্থ পবিত্রতা বিনিঃস্ত হয়। যখন দেখিব ঈশ্বর 
ছাড়া আমার সত্ব আমি ভাবিতে পারি না, তখনই বুঝিব যে আমার 
বিশ্বাস অটল হইয়াছে । নতৃবা বহির্জগৎ দেখির!, শাহ্ব পাঠ করিয়া 
কিনব! গুরুর উপদেশ শুনিয়া যে বিশ্বাস, একদিন মৃত্যু সিরা 
'নিছেষের হধ্যে তাহ গ্রাল করিবে । 


অমরত্ব লাভের স্থান । ১৯৩ 


ধাহার বিশ্বাস সল্প কেশের ভ্তার হৃদয়ের সেই অলক্ষিত স্থানে 
রহিয়াছে, তিনিই সংশয় এবং পতনের অতীত, কাহার সাধ্য 
তাহার দেই প্রাকৃতিক অমর বিশ্বাস দূর করিয়া! দেয়? এই 
প্রকাণ্ড জগৎ ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাঃ কিন্তু তাহার 
সেই কেশের স্তার সুক্ম বিশ্বাস ব্রদ্ধাণ্ডের শ্বামী ঈশ্বরকে ধরিয়া 
রাখিরাছে। আগে ঈশ্বর বলেন “আমি আছি' তবে আমি বলি 
আমি আছি, এই বে মহা গুড় যোগের কথা তাহা তিনিই 
বুঝিতে পারেন। অন্ত সকল বিশ্বাস মরিবে, চক্র সুর্ধ্য নিবিয়া 
ষাইবে; কিন্ত তাহার বিশ্বাল মরিবে না। এই বিশ্বাসের গুণে সেই 
অমৃতরাজা__শ্বর্গের সঙ্গে ব্রাঙ্ষের যোগ হয়। জীবিতেশ্বরের সঙ্গে 
যাহার এইব্প প্রাণের যোগ না! হয়, সে কদাপি ভাই ভগিনীকে. 
ভালবাসিতে পারে না, এবং মে জগৎকে প্রেমচক্ষে দেখিতে 
সম্পূর্ণরূপে অক্ষম । কেহু কেহ বলেন, সমস্ত জগৎকে ভালবাসিয়া 
পরে ঈশ্বরের কাছে যাইতে হয়, ইহা কখনই সতট কথা নহে। 
কেন না আগে ঈশ্বরের সন্গিধানে উপস্থিত না হুইলে হাদয় কখনই 
পবিভ্রভাবে প্রেমিক হইতে পারে না। প্রেমময়ের কাছে যাইবা 
মাত্র সদর প্রেমে পূর্ণ হয়, এবং তাহাকে প্রেম করিলে, তাহার সম 
জগৎ মধুময় বোধ হুয়। তখন বাহাদিগকে কখনই ক্ষমা! করিতে 
পারি নাই, তাহাদের প্রতিও ক্ষমা এবং প্রেমের তরঙ্গ সমুখিত হয়। 
তখন হৃদয় উৎস হইতে জগতের প্রতি প্রেম এবং দয়! দুর্জয় বলের 
সহিত বাহির হইতে থাকে । প্রেমবল মনের সমুদয় রিপুকুলকে 
ধ্বংস করে। প্রাণযোগে যেমন ঈশ্বরকে ছাড়া অসম্ভব, প্রেষযোগে 
তেমনই চারিদিক সুধাময বোধ হক্য়। তখন কি মনের মধ্যে, কি 

৫ 


১৯৪ আচাষ্ধ্যের উপপেষ। 





স্বাহিরে পকলই গ্রচুল্লকর। শ্বর্গ হইতে যে শ্রেম আসে তাহাতে 
'মালিন্ত নাই, স্থার্থশরতা নাই, বরং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতা এবং 
গ্ুখ্যভাব আদিরা ন়কের মধ্যেও স্বর্গের শোভা প্রধর্পন কবে। 

'যে ঈহারাণী অভ্যাস দ্বারা ক্রমাগত ক্রোধরিপুকে পুষ্ট করিয়াছে, 
শে লোভী এবং '্সহঙ্কারী চিরকাল তাহাদের রিপু চরিভার্থ করিয়া 
আসিয়াছে, ফিরূপে সে ইন্দ্িয়ের দৌরাঘ্য হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে 
'জিতেন্ড্রিয় ছইবে? সেই ব্রাহ্ম কোথায়, যিনি সম্যক্রূপে পুরাতন 
শন্রদিগক্ষে নিপাত করিয়াছেন? পৰীক্ষাতে কি আমাদের মধ্যে 
খ্আনেফে দেখি নাই যে, সেই শক্র সকল কেবল নিজ্রিত ছিল। কিন্তু 
কপ বগর কিবা চল্লিশ সয় সাধলের পরেও ধদি জিতেক্ত্রিয় হইতে 
না পাঁরিলীম, তবে কি নিরাশ হইয? না, যেখান হইতে পুণ্যশ্রো 
আসিতেছে, পেই আোতের নিকট আত্মাকে ধরিয়া কাখ, সেই অনুকূল 
স্রোতে মৌকা ছাড়িয়া দাও, দেখিবে পাপাভ্যাস দকল আপনা আপনি 
ধিগাশ শ্রাপ্তদ্থইবে। শীতল সমীরণ ভোগ করিলে যেমন নিকটে 
সৃষ্টি হইতেছে, অখবা! নদ নদী আছে বুঝিতে পারি, তেমনই ছদকে 
প্রেমভক্তিযপ পুষ্পের সৌর পাইয়া বুঝিতে পারিব যে আমবা 
শবখার্থই স্বর্সের দিকে খাইতেছি। পৃথিবীয় মলিন পথে দিনয়াজি 
ধখেড়াইর। অনিত্য খন "অর্জন করিলে কি হইবে? শ্রান্মগপ, সেই 
অনৃতধামে ধাও, টম শ্রতি 'নিগুড় শ্রেম হইবে । স্থানের 'মাচছান্্য 
"আছে, পৃথিবী সতীর্থ সম্পর্কে নয় ) কিন্তু মদের সম্পর্কে । যেখান 
স্ধিবে, সু শ্াঞ্ঘ, মেখীদে বিনা কেন হাঁসিতেছ? স্বভাবের লঙ্গে 
খোগ আস! হইলৈ উন্নতি হইতে পায়ে না'। ঈশ্বরকে বিশ্বাস ফরিতেছ 
স্নান 1 “সেই বে'বিশরূপ এটা স্থান সে স্থানে দীডাও, সহায় 


ঈশ্বরের জাগি ও আগায় আমি। ১৯৫ 


সুখ শাস্তি উৎসাকিত হইবে । তখন বলিবে, ধন্ত জগদীশ ! পৃথিবীতে 
খাকিয়। অমর হুইলায। তখন তোখাদের যুখে ঈশ্বরের কআমৃতনান্ 
হহীয়ান্‌ হইবে । 





ঈশ্বরের আমি ও আমার আমি । 

স্ববিবার, ১৩ই জো, ১৭৯৫ শক ) ২৫শে মে, ২৮৭৩ খৃষ্টাক। 

হদি কোন পদার্থ আমাদিগকে একেবারে আশ্চর্য্য এবং অবাক 
করিতে পারে মে পদার্থ আমি আপনি) অথবা বাচার কার্য প্রণালী 
চিন্তা করিলে নিতান্ত বিন্বযাপন হইতে হয়, তাহা আমি। বাহিত 
অনেক চমৎকার বন্ত জাছে; কিন্তু অন্তরে আমার সায় চমৎকার 
প্রবং আশ্চর্য্য বন্ত জার কিছুই নাই। আমি আপনাকে আপনি 
শাসন করিতে পারি না, ইহার নর্থ কি? তবে কি আমার বধ্যে 
ছুই ব্যক্তি আছে যাহাদের মধ্যে সংগ্রাম হয়? কিন্ত আমি ছুই জন, 
কেহই ইহা! স্বীকার করিতে পারে না, অথচ আমি আমাকে শাসন 
করিতে পাকি ৰা ইহার অর্থ কি? বান্তবিক ইছা অপেক্ষা আশ্চর্য 
আর কি আছে যে, সেই একই মন লয়ে সময়ে বলিতেছে, আমি 
আমাকে সুখী করিতে পারিলাঙ্গ না। ফি ধনী, কি দয়িন্্র,কি 
ুস্থ, কি রোগী, ফি জ্ঞানী, কি মূর্ঘ, সকলেই সমস্বে লয়ে মিতান্ত 
অবস্গ হইয়া এই কথা বলিতেছে, আমি আর আমাকে দুখী 
ক্ষরিতে পারিলাম না। দেখ হলের মধ্যে এবন একটা নিগৃড় বন্ত 
আছে বাহা আমাকে শালন করিতে চার। এই তবে হুই আমি 
পরস্পর অংগ্রাহ করিতেছে, এ কথার গভীর অর্থ আহ্ছে। ইহাই 


১৯৬ আচার্যের উপদেশ । 


ঈশ্বরের অস্তিত্বের একটা গুড় প্রমাণ । আমাদের অপেক্ষা শ্রে্ঠতর 
কেহ আছেন, ইহাতেই তাছার বিশেষ প্রমাণ হইতেছে। মনুস্থ 
আপনাকে আপনি সুধী করিতে পারে না, এবং আপনি আপনার 
কর্তা নহে; কিন্ত আর একজন তাহার উপরে আছেন বাহার নিরম 
মে কোন মতেই অতিক্রম করিতে পারে না, এই কথাতেই তাহার. 
স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 

যে বাক্তি নিয়ম ভাঙ্গিয়া আবী লেনিন 
আপনার নির়স্তা হইত, কখনই তাহার মুখ হইতে এই কথা 
নিঃস্থত হইত না। মনুষ্য সুখ চায়, শাস্তি চায়; কিন্তু নিজের 
ক্ষমতায় সে সুখী হইতে পারে না, সে দেখিতে পায় তাহার শক্তি 
এবং তাহার ক্ষমত| একজন পূর্ণ শক্তিমান ঈশ্বরের অধীন । ধর্মরাজ্যের 
অধিপতি সেই রাজরাজেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সে কুত্রাপি এক 
বিন্দু সুখ শাস্তি পাইতে পারে না। ইহাতেই আমর! দেখিতেছি, 
মনুষ্যের মধ্যে ছই প্রকৃতি আছে, এক দেবপ্রক্কতি, আর এক 
পঞুুপ্রক্কতি। এই ছই প্রকৃতির মধ্যে মনুষ্যের স্বাধীনতা, এবং এই 
স্বাধীনতাবলে মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই পণশুভাবকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় 
করিয়া! দেবভাবে পরিচালিত হইয়! স্বর্গের দিকে এবং শাস্তি-নিকেতনে 
পৌছিতে পারে । ইহাবই বলে আবার মহুত্য পাপের অধীন এবং 
নরকের কীট হুয়া! থাকিতে পারে। স্বর্গের সঙ্গে দেবপ্রকূতির 
এবং পৃথিবীর সঙ্গে পশুপ্রক্কতির সম্পর্ক, মনুষ্য যখন যে প্রকৃতির 
অধীন হয়, সে যদি প্রাণের সহিত চেষ্টা করে তথাপি তাহাকে সেই 
প্রক্কৃতি ছাড়ে না । যে পণুপ্রক্কতির অধীন হইয়াছে, সে যদি তাহা 
হইতে যুক্ত হইবার জন্ত সমস্ত প্রাণের সহিত চেষ্টা করে তথাপি 
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পণ্ডরা তাহাকে ছাড়িবে না, কেন না তাহাদের সঙ্গে সে সন্ধি করিয়াছে । 
দেবপ্রকৃতি লাভ করিবার জন্ত যদিও সময়ে সময়ে তাহার হাদয়ে 
ইচ্ছা! হয়, তথাপি সে সেই শুভ পথে যাইতে পারেনা, কেননা 
পশ্তভাব তাহার উপর রাজত্ব করে। 

মন্থষ্যের ইচ্ছা সর্বদা শ্বাধীন, নরকের মধ্যে থাকিয়াও লে 
সময়ে সময়ে দ্বর্গে যাইতে ইচ্ছা! করিতে পারে, এবং আবার সাধু 
সঙ্গে থাকিয়াও নিতাস্ত জন্ভ সুখ সকল কামনা করিতে 
পারে। কিন্তু যে অভ্যাসের দাস হইয়াছে, সে ইচ্ছা করিয়াও 
তাহা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। মনে কর কেবলই 
টাকা বাহার দৈনিক কার্যের মধ্যবিদ্দু, এবং ধতই টাফা 
লাভ করে, ততই অধিকতর টাকা পাইবার জন্ত যাহার লোভ 
বুদ্ধি হয়, সেকি কেবল হচ্ছা করিয়! সেই রিপু হইতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারে? এইক্ধপ অন্তান্ত রিপুসম্পর্কেও। যে বাক্তি বহুকাল হইতে 
কাম, ক্রোধ কিন্বা অহঙ্কার চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছে, সে কি 
ব্রাঙ্গ হইয়াছে বলিয়া সহজেই সেই সেই অত্যন্ত পাপকে দমন করিতে 
পারে? অভ্যাসের অর্থ কি? বারম্বার কোন কার্ধ্য করিলে মন 
যে একটা নিয়মের অধীন হয় সেই অবস্থার নামই অত্যাস। 
পণ্ুভাবের দ্বারা চালিত হইয়া বে বারশ্বার পপ্ডতাব সকল . চরিতার্থ 
করিয়াছে, সে পণুপ্রকৃতি কিন্বা পাপাভ্যাসের অধীন। পাপাত্যাস 
ফি, তাহা! বুঝাইয়া দিতে হয় না। প্রতিজনের জীবন ইহার সাক্ষ্য 
দিতেছে । সাধারণতঃ সকলেরই রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে 
হয়। আবার প্রতিজনের মনে বিশেষ বিশেষ রিপুর আধিপত্য 
রহ্য়াছে। প্রকৃতিতে যেষন ছটা পুষ্প কিন্বা ছুটা সুখ কোথাও 
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এক প্রকার দেখা যায় না, সেইরূপ আবার প্রত্যেকের মনের গঠনও 
স্বতন্ত্র। 

প্রতোহেরই অস্তরে কৌতৃহুল, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, কোমলতা, স্নেহ, 
দয়া, ন্তায়, পবিত্রতা ইত্যাদি লাধারণ গ্রন্কৃতি রহিরাছে ; কিন্ত 
তাহারই মধ্যে আবার ভিন্নতা আছে। ফ্কাহারও অনেক সাধন 
না করিলে ভক্কি-পুষ্প ফুটে না, কাহারও মন্ুম্তকে দয়।৷ কর! অতি 
মহজ। কেহ স্বভাবতঃ অধিক স্তায়বান, কাহারও পুণ্যের প্রতি 
আসক্তি অতি গ্রবল। কিন্তু ইছাতে কেহ মনে করিও না, ফে 
ঈশ্বরের ভ্তারপূর্ণ সিংহাসন পক্ষপাতী । সকলের প্রতি শাহার সযান 
ছয়! এবং লমান স্ায়। তাহার সন্বদ্ধে দোষ ক্ষাসম্তব, কেন না 
তাহার স্বভাব পূর্ণ দয়া এবং পুর্ণ স্তায়ের আধার। প্রত্যেকের 
প্রক্কৃতি বিভিন্ন হউক ন! কেন, তাহার অনস্ত দয়া এবং অনস্ত ভ্তারপূর্ণ 
সিংহাসদতলে সকলের প্রতি লষান বিচার । প্রত্যেক মনুদা 
অপরাপর সকলের সন্ধে সমান, ঈশ্বরের চক্ষে দেহই ক্ষুব্র কিন্বা 
কেছ্ই শ্রেষ্ঠ নহে । তাহার নিফট লকলেই সমান, কেন না তিৰি 
ছানেন, প্রত্যেকেরই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অভাব এবং বিশেষ 
বিশেষ সন্ভাব আছে। ফাহায়ও যনে হয় ত বল আছে; কিন্ত 
ভবদয় হুর্বাল, অথব! ভ্বদর কোমল, কিন্তু পবিত্রতা অল্প। যে অধিক 
সধল তাহারই নিফট কঠিনতর পরীক্ষা সকল জাসিতেছে, এইরূপে 
প্রত্যেকের জীবনে বিভিন্ন! সত্বেও ঈশ্বরের স্কায় এবং হয়ার সামগ 
'সহিয়াছে। দত্তএব ফেহই বলিও মা, ঈশ্বয় কষে অমুকেয্ হনে 
খ লকল ভাব প্রবল হছ্িয়া দিলেন, যে সমুদ্র বমি তি অঙ্গ 
গঞ্জিমাণে পাঁইয়াছি। তুমি যাছাকে শ্রেঠ অখব! ভাল বদগিছেছ 
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ভাহার উৎকৃষ্ট গুণ সত্বেও মনে হয় ত এমন হুরভিসন্ধি উপস্থিত হয় 
বাহা দূর কর! তাহার পক্ষে অতি কঠিন। অতএব পরস্পরের সঙ্গে 
তুলনা করিয়া কছাপি ঈশ্বরেতে পক্ষপাত দোষ আরোপ ফতিও না। 
ঈশ্বর পূর্ণ দয়া এবং পূর্ণ স্তায়ের অনুবর্তী হইয়া সকলকে 
গঠন করিয়াছেন, এবং তাদকুসারে সকলকে শাসন করিতেছেন । 
একদিকে যেমন তুমি ইচ্ছাপূর্ধ্বক ক্রমাগত রিপু সকল চরিতার্থ করিয়া 
পাপাভ্যাসের অধীন ছইত্যে পার, তেমনই আঅন্তদিকে তোমার 
অনেকগুলি সাধুভাব আছে, যাহা! সাধন করিলে অনায়াসে তুষি 
স্বর্গে পৌছিতে পার। বদি হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা 
থাকিত তাহা হইলে দ্বেখিতে পাইতে যে অভ্যাসের দ্বারা লোক 
সহজে পশু প্রক্কতি ছাড়িতে পারে না, সেই অত্যাসের দ্বারাই আবাক্স 
যনধুব্য চিরকালের জন্ত ন্েবপ্রক্কতির বশীতৃত হয়। কাহারও পক্ষে 
কাম, ক্রোধ এবং অহক্কার ইত্যাদি দষন কর! যেমন কঠিন, ফোন 
কোন ব্যক্তির পক্ষে সাধুসঙ্গ, সদ্প্রস্থ পাঠ ইত্যাদি পরিত্যাগ কল্াও 
তেমনই ছৃঃসাধ্য । কাহারও পক্ষে ঈশ্বরদর্শন এবং তাহার দেবমুখের 
বানী শ্রবণ অতি সুলভ, কাহারও পক্ষে এ সমুদয় স্বর্গীয় ব্যাপার 
দিতান্ত হন্নভ।$ কেহ কেছ কঠোর সাধনের হার! কিছুকাজ সেই 
ছর্দান্ত রিপুদিগের উপর বআধিপত্য লাগত করিল, কিন্তু হই বৎসর 
ঘাইতে না যাইতে লেই পুরাতঘ পাপ খ্যাসিরা আবার তাহাদিগকে 
আক্রহণ ফরিল ; ছই বংমর সেই প্রশ্ির তত! প্রাণপথে পাপের 
অন্দে মংগ্রাম করিল, কিন্ত বাই আত্মার ছটন্তহ একটু শিথিল 
হইজ, অবকাশ পাইরা সেই পুরাতন শক্র সকল আসিয়া তাহাদিগকে 
ফংসাযের ফোন কূটিহ পথে জইফ! গেল, জবার ভ্ডাছাদিগকে অন্ধনন্িয়ে 
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দেখাও যায় নাঁ। ছুই বৎসর তাহার! চিস্তাতে বাক্যেতে কার্য্যেতে 
সাধনের বল দেখাইয়াছিল ; কিন্তু বিপদের সময় সেই দীনাত্মাগুলির 
উপর এমনই ভয়ানকরূপে পাপের দৌরাত্ম্য হইল যে, আর কোন 
মতে তাহারা পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে পারিল না; সেই পুরাতন 
পাপাভ্যাসে তাহাদের মন এমনই জড়ীভৃত যে কোন মতেই তাহার! 
উত্তেজিত রিপুকুলকে পরাস্ত করিতে পারিল না । এইরূপে কাম, 
ক্রোধ, অহস্কার ইত্যাদির অত্যাচারে যে কত শত শত ব্রাঙ্গের মৃত্যু 
হুইয়াছে তাহা ভাবিলে অন্তরে ভয় হয়। 

ভাল উপাসন! হয় না, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং মনুষ্যের প্রতি 
প্রেম সঞ্চারিত হয় না, ইছার প্রধান কারণ কি? রিপুদিগের 
আধিপত্য! অতএব যদি এ সকল রিপুকুল হইতে মুক্ত হইতে সঙ্কল্প 
করিয়া থাক, তবে আর সেই পণুনিয়মের অধীন থাকিও না। যেমন 
কাপড় অগ্নিমধো রাখিলে নিশ্চয়ই উহ] দগ্ধ হইবে, সেইরূপ পণ্ড- 
নিয়মের বশীভূত থাকিলে কোন মতেই তোমাদের পণুভাব দূর হইবার 
নহে। ত্রাহ্গ হইয়াছ বলিয়া! কি তোমরা ভৌতিক এবং পণুনিয়মের 
অতীত হুইয়াছ? পগুগ্রক্কতি চক্িতার্থ করিলে নিশ্চয় তদনুযায়ী 
অভ্যাসের অধীন হইবে । কিন্তু সেই অভ্যাসের মূল তুমি। কেন ন! 
তুষি ইচ্ছাপূর্বক আপনাকে পাপের তরঙ্গে ভাসাইয়াছ। যে নির্বোধ 
নৌকা হইতে আপনাকে তরজে নিক্ষেপ করে, এবং অবশেষে ভাসিতে 
ভালিতে বদি বলে ছে তরজ, আর আমি তোমার যন্ত্রণা সহ করিতে 
পারি না, এক্ষণে আমাকে রক্ষা কর, তরজ. কি তাহার কথা 
শুনে? সেইকপ যে ব্যক্তি কাম অথবা অন্ত কোন রিপুকে বারম্বার 
উত্বেজিত্ত করিয়া. জথন্ত কার্ধ্য করিতে জারস্ত করিয়াছে, সেকি 


অভ্যাসই শত্রু অভ্যাসই মিত্র । ২৯১ 


সহজে অভ্যাসের বল হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে? বদ্দি নীতিশাস্ত্ 
বিশ্বাস কর, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ব্রাঙ্গই হও আর 
যাহাই হও, প্রতোকের উপর অভ্যাসের বল থাকিবেই থাকিবে। 
কিস্ক বন্ধুগণ, ভয় নাই, যেমন পাপাভ্যাসের বল ছূর্জয়। তেমনই 
পুণাভ্যাসের বল অথণ্ড এবং অনতিক্রমণীয়। এক দিকে যেমন 
নিরাশা, অপর দিকে তেমনই আশা । অতএব যাহাতে নিকৃষ্ট 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া! দেবপ্ররুতির অধীন হইতে পার, ব্রাক্মগণ, 
ব্রাঙ্গিকাগণ, প্রাণপণে তোমর! সেইব্বপ সাধন আরম্ভ কর, ঈশ্বর 
তোমাদের সহায় হইবেন। 





শপ 


অভ্যাসই শত্রু অভ্যাসই মিত্র । 

বিবার, ২*শে জো, ১৭৯৫ শক ; ১লা জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টান । 

মনুষ্যস্বতাব আলোচনা করিয়া দেখিলেই জানা যায়, আমাদের 
সকলের অন্তরে নিকৃষ্টভাৰ সকল বর্তমান রহিয়াছে । কোথা হইতে 
এ সমুদয় নিক্ষ্টভাব আসিল ইহ1 অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই 
আমাদের প্রকৃতির মধোই ইহার মূল রহিয়াছে। বোধ হয় মনুষ্য 
যেন স্বতাবতঃই আপনার পণুভাব সকল চরিতার্থ করিতে ব্যাকুল। 
কেহ কেহ আবার এমনই জধন্করপে এক একটী বিশেষ রিপুর 
অধীন যে, তাহাদের ছুর্দশা দেখিলে নিতান্ত কঠোর হাদয়েও দয়ার 
সঞ্চার হয়। মনুষ্য বারবার এ সমুদয় নিকষ্টভাবে উত্তেজিত হইপ্না 
অবশেষে এক্প অভ্যাসের অধীন হুইক্া পড়ে যে আর কখনও সে ওঁ 
পণ্ডভাব হইতে মুক্তি পাইবে তাঁহার এরূপ জআশাও খাকে না। 


১৬০৫ 


২০২ আচাধ্যের উপদেশ । 





ক্রমাগত ইচ্ছাপুর্বক রিপুগুলিকে পৌষণ করিলে তাহারা যথা সময়ে 
এমনই প্রবল হয় যে সহস্র চেষ্টা করিলেও আর তাহাদিগকে দমন 
করা যায় না । কেহ কেহ হন ত অনেক কঠোর সাধনের পর ছুই 
একটা রিপু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে? কিন্তু কিছুকাল পর সেই 
পাপ আসিয়া পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে, আবার কোন 
কোন ব্যক্তির এমন সকল পাপ আছে যাহা অতিক্রম কর] তাহাদের 
পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। অনেক ধর্্োৎসাহী যুবা যে 
অবশেষে নাস্তিক হুইয়া পড়ে তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহারা 
বারস্বার সংগ্রাম করিয়াও বিপু পরাস্ত করিতে পারে নাই । আমাদের 
প্রতিদিনের ছুঃখ কষ্টের মূলে এ সকল রিপু এবং সমুদয় পতনের 
মূল কারণ এই রিপুদিগের প্রবলতা । 

এ সমুদয় আতন্তরিক শক্রর অত্যাচার দেখিলে নিরাশার 
অন্ধকার জগৎকে যে গ্রাস করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি”? 
পুরাকালে কঠোর ব্রতশালী মহতিদ্িগকেও সময়ে সময়ে এ সমুদয় 
রিপু পরাজয় করিয়াছে, এ সকল কথা৷ গুনিলে যে ধর্পথের 
যাত্রী নিরাশ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তবে 
কি আর আমাদের পরিত্রাণের আশা নাই? এ সমুদয় রিপুর 
হস্ত হইতে উত্বীর্ণ হইবার জন্ত কি আমাদের আর কোন উপাক্ক 
নাই? চিরকাল এ সমুদয় শত্রু দ্বারা নিম্পীড়িত করিবার জন্তই 
কি ঈশ্বর আমাদিগকে স্জন করিয়াছেন? না, প্রেমসিন্ধু পিতা 
আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্ত অন্তরূপ বিধান করিয়াছেন । পশ্ু- 
জীবনসম্পর্কে যেমন অভ্যাসের বল অনিবার্য এবং অনতিক্রমণীয়, 
আমাদের উচ্চতর দেবলীবনসম্পর্কে বে নিদ্নন তাহাও তিনি সেইক্প 
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করিয়া দিয়াছেন । পণুভাব দেখিলে যেমন একদিকে নিরাশা এবং 
দুর্বলতা আসিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, অগ্থদিকে আমাদের 
্ব্গীয় জীবনের নিয়ম দেখিলে আলোক, আশা এবং আনন্দ আসিয়া 
আমাদিগকে পুণ্যপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহী করে। একদিক 
দেখিলে যেমন ধশ্্সাধন এবং ব্রাহ্মদমাজ ছাড়িতে ইচ্ছা হয়, অপর 
দিক দেখিলে আবার জগতের সকলকে ডাকিয়া দয়াময় পিতার গৃহ 
নিশ্মাণ করিবার জন্ত আয্মা ব্যাকুল হয়। যে মন অভ্যাসের দাস 
হইয়াছে কিরূপে তাহা ফিরাইব? আমাদের এই একমাত্র আশা, 
যে নিয়মে ইহা পাপের দাস হইয়া পড়িয়াছে, সেই নিয়মেই আবার 
ইহা পুণোর অধীন হইবে। 

ঈশ্বরের নিয়ম অখণ্ড এবং অপরিবর্তনীয়। যেমন, জড়জগতে, 
সেইরূপ আমাদের মনোরাজো, তীহার নিয়ম অলঙ্বনীয়। আমরা 
ব্রাহ্ম হইয়াছি বলিয়া কি ইচ্ছাপূর্বাক পাপকে প্রশ্রয় দিলেও পাপ 
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে? কোন রিপু বারম্বার চরিতার্থ 
করিলে নিশ্চয়ই তাহা, তোমরা ব্রাঙ্গই হও, আর ব্রাহ্ষিকাই হও 
তোমাদের উপর আধিপতা করিবে, কিন্তু সেইরূপ যদি আবার 
ইচ্ছাপূর্বক তোমরা ধর্দসাধন কর, ধর্শ তোমাদিগকে রক্ষা 
করিবে। “ধর্ষো রক্ষতো রক্ষিতঃ1” ধর্মকে ধিনি রক্ষা করেন, 
ধর্ম তাহাকে রক্ষা করে । যেমন বীজ বপন করিবে সেইরূপ ফল 
লাভ করিবে। যদি ইচ্ছাপূর্বক পাপের হাতে আপনাঁকে সমর্গণ 
করিরা থাক তাহার বিষষয় ফল ভোগ করিতেই হইবে । আর 
বদি বারস্বার অনুষ্ঠান দ্বার! পবিত্রতা সাধন করিয়া থাক সেই 
পুণ্যাভ্যাসের সুধাষয় ফল নিশ্চয়ই লাভ করিবে। পুণ্যাভ্যাসের 


২5৪ আচার্ষের উপদেশ। 


আর একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা পাপাভ্যাস হইতে অসংখা 
গুণে প্রবল। কেন না পাপাভ্যাসের যে বল তাহা তোমাদের 
নিজের র্বলাত্বীর ফল, কিন্তু পুণ্যাভ্যাসের মধ্যে ষে বল তাহা 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি । যেমন ছায়া অপেক্ষা বস্তর এবং অসত্য 
অপেক্ষা সত্োর বল অধিক, সেইরূপ পাপ অপেক্ষা পুণ্যের বল 
অধিক । কেন না পাপে মৃত্যু, এবং পুণ্যেতেই আত্মার যথার্থ জীবন। 

ঈশ্বরের বল জীবন্ত বল, যিনি সেই বলে বলী, মৃত পাপাভ্যাস 
আর কিরূপে তাহার উপর আধিপত্য করিবে? এইম্ন্তই আমাদের 
আশা যে পরিমাণে আমরা ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হই সেই পরিমাণে 
আমরা পাপের অতীত । কিন্ত এক সময়ে যে পাপ করিয়াছি 
তাহার বিষময় ফল ভোগ করিতেই হইবে এবং এইজন্তই প্রত্যেকের 
হৃদয়ে চিরকাল দেবান্রের সংগ্রাম চলিতেছে । প্রতিজনের 
জীবন এক একটা রণক্ষেত্র । যুদ্ধে যে সমুদয় অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত 
হুইয়াছে, তাহার চিহ্ন থাকিবেই। অভ্যন্ত পাপের বিষময় শাস্তি 
কে অতিক্রম করিতে পারে? যে কামী, ক্রোধী, অথবা লোভী 
ছিল, ব্রাঙ্ম হুইয়াছে বলিয়াই যে এ সমুদয় রিপু চিরকালের জন্ত 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে) হয় ত অবসর পাইলেই 
সে সমুদয় প্রবল. হইয়া আবার তাহাদের পুরাতন দাসকে শৃঙ্খলে 
বাধিয়া ফেলিবে। কে বলিতে পারে, ষে আমি সমুদয় পাপ নির্মল 
করিয়াছি? যে যত অধিক পরিমাণে পাপ করিয়াছে, তাহার তত 
ত্যধিক পরিমাণে প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা । যদি পুণ্য-বন্ধু অল্প 
বং পাপ-শক্র অনেক হয়, তবে পদে পদে তাহার বিপদের সম্ভাবন! । 
'ভএব প্রাণপণে পুখ্যাভ্যাস কর। একবার যদি সেই উচ্চ জীবনের 


অত্যাসই শক্র অভ্যাসই মিত্র। ২৫ 





আমন্বাদ পাইতে পার, সেই পুণাস্রোত তোমাদিগকে. ভাসাইত্তে 
ভাসাইতে স্বর্গদামে লইয়া যাইবে। আপনাকে পাপের তরঙ্গে নিক্ষেপ 
করিলে যেমন পাপ মনুষ্যকে গভীরতর পাপে নিমগ্ন করে, সেইরূপ 
আপনাকে পুণ্যের তরঙ্গে সমর্পণ করিলে, পুণ্যস্তরোত আমাদিগকে 
উচ্চ হইতে উচ্চতর পুণ্যালয়ে লইয়া! যায়। ধর্দসাধনের যথার্থ গৃঢ় 
কথা এই-__যেমন পাপের হাতে পড়িলে পাপ আমাদিগকে টানিয়া 
লয়, তেমনই পুণোর উপর নির্ভর করিলে পুণা আমাদিগকে টানিয়া 
লয়। অতএব ইচ্ছাপূর্ব্বক দেবজীবনের অধীন হও, দেখিবে ইহার 
নিয়মে তোমরা সাধু হইয়া যাইবে; যতবার সরল সত্য পথে যাইবে, 
যতবার ম্বর্ণের উচ্চভাব সকল চরিতার্থ করিবে, ততই তোমাদেকর 
স্বর্গীয় জীবন সতেজ হইবে। 

ঈশ্বর দয়া করিয়া ভাল দিকে লইয়৷ যাইবার জন্য জগতের 
সকলকেই পুণ্যের প্রতি আসক্তি দান করেন। একবার ইচ্ছাপূর্ব্বক 
ঈশ্বরের দিকে যাইতে প্রতিজ্ঞা কর, দেখিবে অন্তরের ভয়ানক 
শত্রু সকলও তোমার সহায়তা করিবে। যদি অন্তরে কাম প্রবল 
হয়, দেখিবে কে যেন বলিয়া দিতেছে, হে হীনবল মনুষ্য, গভীর 
ভক্তির সহিত ঈশ্বরের পবিত্র চরণ আলিঙ্গন কর, দুঃখ দূর হইবে) 
বদি ক্রোধ প্রবল হয়, দেখিবে ঈশ্বরের তীক্ষ স্তায় অস্ত্রে পাপকে 
থণ্ড থণ্ড করিবার জন্ত তোমার ব্যগ্রতা হইতেছে; বদি লোন 
প্রবল হয়, দেখিবে অবিশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত সেই পরম ধন 
লাভ করিবার জন্ত তোমার আত্মা ব্যাকুল হুইয়াছে। এইরূপে 
একবার যদি ঈশ্বরকে ধরিবার অন্ত দৃঢ় সঙ্ক্প কর, দেখিবে স্বর্গীয় 
দত্ত সকল আসি! তোমাকে ঈশ্বরের কাছে লইয়৷ যাইতেছে) 
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কি আস্তরিক কি বাহিক আর কোন শত্রই তোমাকে বাধা দিতে 
পারে না; আগে যাহাদিগকে তুমি ছুর্জয় শক্র মনে করিয়াছিলে, 
তাহারা এখন তোমার পদানত হইয়াছে । অতএব কেহই মনুষ্তের 
কুপ্রবৃত্বি কিন্বা৷ নিরুষ্টভাব সকল দেখিয়া ভীত এবং নিরাশ হইও 
না। কিন্তু ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রবৃত্তি সকলের অধীন হইয়! নির্ভয়ে 
স্বর্গধামে চলিয়া যাও। ঈশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি নিকরষ্ট প্রবৃত্তির 
অধীন করিয়া সংসার অরণ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই বলিয়া আর 
কখনও তাহার স্তাক়পূর্ণ সিংহাদনে দোষারোপ করিও না, তিনি 
আমাদের প্রত্যেককে স্বাধীন প্রকৃতি দান করিয়াছেন, এবং আমরা 
ইচ্ছা করিলেই আবার আমাদের পুণ্য এবং শাস্তিপথের সহায় হইতে 
অঙ্গীকার করিয়াছেন। 

যে অভ্যাসদোষে আমরা গভীর হইতে গভীরতর পাপে পড়িয়! 
থাকি সেই অভ্যাসবলেই যাহাতে আমরা! উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর 
অবস্থা লাভ করিয়া তাহার সহবাসের উপযুক্ত হইতে পারি এরূপ 
বিধান করিয়াছেন । যে অভ্যাসে পাপী আরও জঘন্ততর পাপী 
হয়, সেই অভ্যাসেই ভক্তনদয় আরও অধিকতর তক্তিপ্রেমে পরিপূর্ণ 
হইতে থাকে । একদিকে যেমন অভ্যাস নরকে লইয়া যায়, অন্ত 
দিফে তেমনই ইহা! সবেগে স্বর্গে লইয়া যায়। যে অভ্যাসের 
ছর্জয় বল পাপীফে ভরঃ দেখার তাকাই আবার সাধু ভক্ককে 
আশান্বিত করে। আমাদের মধ্যে কাম ক্রোধ ইত্যাদি সমুদয় 
রিপুর উত্তেজনা! আছে কফেছই অস্বীকার করিতে পার না। রোগ 
বদি অন্তরে থাকে, সরল মনে তাছা স্বীকার কর, কিন্ত সাবধান, 
শক্র গৃহের যধ্যে থাকিতে কেহুই নিশ্চিন্ত হুইয়! হাস্ত পরিহাস 
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কৰিও না । কেন না ইহা হইতে তোমাদের প্রত্যেকের এবং 
ত্রাহ্মদমাজের সর্বনাশ হইতে পারে । অতএব প্রাণপণে শাসন করিয়া 
রিপু নকল দূর করিয়া দাও। আধ্যান্মিক তেজ এবং বলের দ্বার! 
পরস্পরের পাপ ব্যাধির প্রতীকার কর। পরস্পরকে পাপের দাসত্ব 
হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত মহাব্রতে আর কেহই নিশ্চেষ্ট থাকিও 
না। ম্মরণ রাখিও যে অভ্যাসের নিয়মে মনুষ্য অল্পকালের 
মধেজ পাপ-শ্র্থলে বন্ধ হয়) সেই নিয়মেই আবার ধর্শপথে যাইয়া 
মন্ুষ্যাত্মা ঈশ্খবের প্রেমে মোহিত হয়, এবং তাহাকে ছাড়িতে পান্গে 
না। স্বাধীন প্রকৃতি মন্ুষ্যের পক্ষে ইচ্ছাপূর্বক পাপী হওয়া যেমন 
সহজ, ঈশ্বরের কৃপায় পুণ্যবান্‌ হওয়াও তেমনই সহজ । ঈশ্বর জানেন 
যে তাহাকে ছাড়িলে সহজ সহশ্্র প্রলোভন আমাদিগকে প্রতীক্ষা 
করে, এইজন্তই তিনি আমাদিগকে ধর্নিয়ম অনুসরণ করিতে আদেশ 
করেন। আমরা ইচ্ছাপুর্বক তাহার অধীন হইলেই তিনি স্বয়ং 
আমাদের হৃদয়ে বিশেষ বিশেষ পুণাভাব প্রেরণ করিয়া আমাদিগকে 
তাহার পুপারাক্জে আকর্ষণ করেন । 








পাপের উৎপত্িভূমি। 
রবিবার, ৯ই আফাড়, ১৭৯৫ শক 7 ২২শে কুন, ১৮৭৩ খু্টান্য। 
আমরা কেন পাপ করি? পাপের উৎপত্তিতৃমি কোথায় ? 
যাহার মনে সামান্ত পুপ্যভাবও আছে, সময়ে সময়ে ভাতার হৃদয়ে 
এই প্রশ্ন উতিত হুইবেই হইবে । ধর্্রজীবনের আরম্ভাবধি অনেক 
বৎসর হইতে আমরা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিয়া আমিতেছি। আমাদের 
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অপবিত্রতার মূল কি? প্রত্যেক ধর্মাকাজ্জী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই 
তাহাদের আপন আপন জ্ঞান এবং বুদ্ধি অনুসারে ইহার মীমাংস! 
ফরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সকলেই পাপ হুইতে মুক্ত হইবার 
জন্ত কঠোর কিন্বা সহজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন উপায় সকল অবলম্বন 
করিয়া ধর্দজগতে নানাপ্রকার সাধন প্রণালী প্রবস্তিত করিয়াছেন। 
কিন্তু যতদিন এই প্রশ্নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত না হইবে, ততদিন জগতে 
কাহারও স্ুথ নাই। পাপের মূল কি, এবং পাপ হইতে মুক্ত হইবার 
উপায় কি, এই বিষয় স্থির না হইলে কেহই পরিত্রাণপথে অগ্রসর 
হইতে পারে না । কেন না মতের দোষ চরিত্রের নির্মলতা অপহরণ 
কফরে। পাপের মূল কি, যদি নিশ্চয়র্ূপে জানিতে না পার, শত্রুর 
ঘর যদি নির্ণর করিতে সক্ষম না হও, তবে শত্রুর প্রতি সহস্র অস্ত্রাধাত 
করিলেও তাহ! বিফল হইবে, এবং শক্রকে নিপাত করিতে যত 
কৌশল করিবে সকলই বার্থ হইবে। কেন না তোমার অস্ত্র সকল 
শত্রুর ঘরে না যাইয়া অন্যত্র যাইবে, সুতরাং তোমার সমুদ্র লক্ষ্য 
বিফল হইবে। যাহারা বলে, ইন্জ্িয় দমন করিবার জগ্ত অনেক 
চেষ্টা করিলাম, কত কাদিলাম, কত সদ্গ্স্থ পড়িলাম, কত সাধু- 
সঙ্গ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই মনের দুর্দান্ত রিপু সকল বশীভূত 
হইল না, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধকারে টিল ছুড়িয়াছে, বাস্তবিক পাপ 
কোথায় বাদ করে তাহা তাহারা জানে না। অতএব প্রত্যেক 
পৃণযার্থার জানা কর্তব্য, কোন স্থান হইতে কালসর্পরূপ পাঁপ বাহির 
হইড়েছে। যতদিন না পাপ নির্খল হইবে ততদিন ইহার শাখা প্রশাখ! 
ছেদন করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারে না; উপরে উপরে 
বধ সেবন করিলে, কিন্তু ভিতরে যেখানে রোগের আছি কারণ 
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রহিয়াছে, তাহার সুচিকিৎসা হুইল না, এইরূপে জগতের কেছই 
বথার্থ স্বাস্থা লাত করিতে পারে না। 

মনুষ্যের ইচ্ছাই পাপের মুল, এই ইচ্ছা হইতেই জগতের সমুদয় 
পাপশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে। ব্রাক্মগণ, ব্রান্ধিকাগণ, ভ্রাতৃগণ, 
ভগ্রিগণ, তোমরা সকলেই কি এই মতে বিশ্বাস কর? প্রত্যেক 
পাপ মনুত্যের স্বাধীন ইচ্ছাসম্থৃত ইহা কি তোমরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার 
কর? হৃদরের দৌর্বল্য বশতঃ প্রলোভনে পড়িয়া পাপ করিয়া ফেলি, 
অথব! শ্বভাবতঃই কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা ইত্যাদি রিপুর পরতন্ত্ 
হুইরা ছুষ্ষণ্ম করিতে হয়, তাহার উপর ইচ্ছার কোন ক্ষমত! নাই, 
তোমাদের মধ্যে অনেকেরই কি এই প্রকার সংগ্কার নছে? কি 
্রাহ্মধন্্ম প্রচারক, কি ব্রাঙ্মদমাজ্ের আচাধ্য, কি সাধারণ ব্রাঙ্মগণ, 
ইহাদের অনেকেই কি সময়ে সমর এই কথা বলেন না যে, মনুষ্ত 
অবস্থার অধীন, যাহার যেমন অবস্থা তাহার চরিত্র তদস্থরূপ সংগঠিত 
হয়। সাধুসহবালে রাখ লে সাধু হইবে, কুসংসর্গে রাখ সে মন্ 
হইবে; অথবা পিতা মাতা! যেরূপ তাহাদের সন্তানদিগেরও সেইয়প 
চরিত হয়) কিন্বা বদি জনসমাজ মন্দ হর যন্গুদ্য সহশ্রবার ইচ্ছা! 
করিলেও নেই দেশাচারের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া ইভার জধন্ত ছুর্নাতি 
এবং কুরীতি সকল পরিবর্ধন করিতে পারে না । সাধারণ জনসমাজের 
বেক্ধুপ অবস্থা, মনুযু ফোন মতেই তাহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে 
উঠিতে পারে না) অথবা! যেরধপ অনৃষ্ট কিন্বা নিয়তি আছে, 
মন্ুষযজীবনে তাহাই ঘটে। পাপ সম্পর্কে কি অনেকের একসপ মত 
নে? 

কিন্ত ব্রাঙ্গধর্থ এ সমুধর মতের উচ্চতত্প স্থানে থাকি! 


চা 





২১৪ শতির40 উপদেশ । 


গ্ভীরম্বরে এই বলিতেছেন, "পাপের মূল আর কিছুই নহে, ইচ্ছাই 
মন্ুযোর পাপের মূল।” কেহই অপরের দ্বারা আকুষ্ট হইয়া পাপ 
করে না, কেন না মনুষ্য যদি আপনাকে আক্কষ্ট হইতে না দেয়, 
ক্কাহার সাধা ধে তাহাকে আকর্ষণ করে? পাপী, তুমি সহম্রবার 
পাঁপ করিয়া, কিস্তু তোমাকেই তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া! দেখ দেখি, 
কে তোমাকে প্রত্যেকবার পাপে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। যদি তৃমি 
সরল হও, অবস্টাই তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত 
পাপের মূল তোমারই নিজের ইচ্ছা । অন্ত কাহারও দ্বারা বাধা 
হইয়া নহে? কিন্তু স্বাধীন ভাবে মনুষ্য আপন ইচ্ছায় পাপ পুণোর 
অনুষ্ঠান করে। সত্য বটে মনুষ্যের দুই দিকে দুই আকর্ষণ রহিয়াছে । 
একদিকে ঈশ্বর এবং অনন্ত কালের পুণ্য শাস্তি, অন্যদিকে সংসার 
ও ইছার অনিত্য নীচ সুখ । মানিলাম সংসারের প্রবল আ্োভ 
সকলকেই ভয়ানকরূপে টানিতেছে ; কিন্তু যতক্ষণ না আমার ইচ্ছা 
তা ত্বারা আমাকে আকৃষ্ট হইতে অনুমতি দেয় ততক্ষণ যতই কেন 
গুখর হউক না, কোন শ্রোতের সাধ্য কি বে আমাকে আকর্ষধ 
করে। ইচ্ছা না থাকিলে পৃথিবীতে পাপ আসিতে পারিত না। 
কেন মন্ুধা পাপের সুখ কিন্বা পুণ্যের শাস্তি ইচ্ছা করে? কারণ 
ভাহার ইচ্ছা । কেন আমদ্বা এইরূপ ইচ্ছা করি? পৃথিবী ইহান্স 
উত্তয় দিতে পায়ে না । আমানের প্রকৃতিই এই যে, আমরা চাই 
ভাল কিন্বা চাই মন্দ ইচ্ছা করিতে পারি। আমর! ইচ্ছাপূর্ববক 
ফাষ, ক্রোধ ইত্যাদি বিপু সকলকে ডাকিয়া বলিতে পারি, এস, 
এই তোমাদের হুন্তে স্ুৃতীক্ষ অন্ত্র সকল দিতেছি, তাহা দ্বারা 
আমাদিগকে বধ কয়; অখব। পাপের তরক্ককে বলিতে পারি, ছে 
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তরঙ্গ, দেহ মনফে তোমার চরণে নিক্ষেপ করিলে আপাততঃ মুখ 
হয়, অতএব এই তোমার পদতলে পড়িলাম, বথা ইচ্ছা! ভূমি 
আমাদিগকে ভাগাইক়! লইয়া ধাও। এইরূপে ধদি আমর! আপনারাই 
শত্রদিগকে ডাকিয়া আনি এবং ইচ্ছা করিয়া পাপের শোতে ভাসির! 
যাই, তবে শক্রদিগের এবং আোতের দোষ কি? আমাদের নিজের 
ইচ্ছাই আমাদের পতন এবং বিনাশের যূল। 

অনেকের যুখে শুন! ধায় যে, হিন্দুসমাজ যেমন প্রবল পরাক্রাস্ত, 
দুর্জাল ভ্রানহ্মদিগের ক্ষমতা নাই থে ইহার উৎপীড়ন ল করে; কিন্ত 
আমি বলি, বাছারা হিম্দৃদিগের ভয়ে ভীত এবং অবসন্গ হইয়া অসভ্য 
এবং পাপের শরণ লয়, তাহার! ইচ্ছ! করিয়া আপনাদের অন্তর হইতে 
সত্য এবং পুপোর বল দূর করিয়া দেয়। নতৃবা বে মস্ুযোর অন্তরে 
সত্ন্র্বপ পবিত্র ঈশ্বধব বাস করেন, পাপাসক্ত পৌস্তলিক্িগের সাধ্য 
ফি যে তাহাকে বিপথে লইয়া! যায়? যহুষ্য যেমন ইচ্ছা করিয়া 
ঈশ্বরের সহায়তা অগ্রাহ্থ করে, তেমনই আবার ইচ্ছ। করিয়া সে পাপে 
প্রবৃত্ত হয়। অতএব আমাদের পতনের জন্য আবম জান কাহারও 
উপর দোষারোপ করিতে পাকি না । অনেকে ছঃখের লহিষ্ক এই কথা 
বলেন বে, জাবাদের অপেক্ষ! চক, গূর্ধ্য এবং পণ্ড পক্ষী ভাল, কেন 
না তাহারা পাপ করিতে পারে না। হায়! জঈত্ব় কেন হন্ুষ্যফে 
স্বাধীন ইচ্ছা দিলেন? ইহাতেই মভ্য্যজাতি ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন 
করিরা ভয়ানক পাপপদ্কে লিপ্ত হইতেছে! ইহাই বলে ক্ষুজ 
বন্থৃযাসন্তান ঈশ্বরের সহিত সংগ্রাম করিছেছে এবং ইহাতেই আমাদের 
এন দত্ত, এত অহস্কার । কিন্তু আমর! কখনই ইছ! মামিৰ আ/ যে, 
ঈশ্বয় আমাদিগকে কেবল তাহার সঙ্গে সংগ্রাম কম্িতে গ্ররূতি 
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দিয়াছেন। তিনি আমাদের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তে 
রাখিয়াছেন, আমরা খন নিজের ইচ্ছায় তাহাকে অমান্ত করি, 
তখনই পাপ গরল আমাদের আত্মাকে বিনাশ করিতে যায়, নতুব! 
পাঁপের সাধ্য কি যে, ব্রহ্ষসস্তানকে আক্রমণ করে? 

যখন ব্রাহ্ম দেখিতে পান যে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম বাস করিতেছেন 
তখন পাপ অসম্ভব। ব্রঙ্ষকে পরিত্যাগ করিয়া খন আমরা পাপের 
সুখ অন্বেষণ করি, তখনই পাপের মোহিনী শক্তিতে আমরা ভুলিয়া যাই 
এবং পাপ তখন সহজেই আমাদিগকে নরকের পথে টানিয়! লয়। 
অতএব, হে মনুষ্য, একবার যদি তুমি উৎসাহপূর্ণ হইয়া বলিতে পার, 
“পাপ দূর হও, এই দেখ পবিত্রম্বরূপ ঈশ্বর আমার হৃদয়াসনে বিরাজ 
করিতেছেন দেখিবে বলিতে না বলিতে পাপ কম্পিত হইয়া বলিবে, 
হায়! কেন এমন ছুক্জর ত্রন্মসস্তানের নিকট আসিয়াছিলাম । মনে 
করিয়াছিলাম আমি ইহাকে বধ করিব, এখন যে ইনিই আমাকে 
সংহার করিতে উদ্ভূত, এই কথা বলিতে বলিতে পাপ কোথায় অনৃস্ঠ 
হইয়া যাইবে তাহার আর কোন চিহ্ছও থাকিবে না। পাপের 
কি বল আছে? টাকা, বশ, মান, কাম, ক্রোধ, লোভ, ইহাদের 
আবার বল ক্ষি? আমাদের বস্ত এবং আমাদের বৃত্তি কি আমাদের 
উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে? কেবল তখনই পারে বখন ইচ্ছাপূর্ববক 
ব্সামরা তাহাদিগকে বল দান করি। অতএব যদি জানিলাম যে, 
আমার সমুদক্ন পাপের মূল আমারই ইচ্ছা, তবে কেন আমাদের 
নিজের কুপ্রবৃত্তির জন্ত পিতা মাতা এবং স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির উপর 
দোষারোপ করিব? পাপ আমাদিগকে কখন আচ্ছন্ন করে? যখন 
আমরা ইচ্ছাপুর্ববক ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই। কিন্তু দেখ, যখন মহাপাপ; 
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"আর কুপথে যাইব না+, এই বলিয়া! ঈশ্বরের দ্বারে ক্রন্দন করিল, 
তখন সর্বশক্তিমান পিতার যে বল তাহার অন্তরে গৃঢ় এবং লুক্কারিত 
তাবে কাধ্য করিতেছিল, পিতার কটাক্ষ দর্শন মাত্র সেই ব্রক্মবল 
অগ্নির স্তায় ধক্‌ ধক্‌ করিয়া অলিয়া উঠিল। সেই মহ্গব্য যে পূর্বে 
পাপের নামে সশক্ষিত এবং মৃত প্রায় হইত, আজ সে ব্যক্তি বক্মতেজে 
তেজন্বী হইরা বলিল, প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনে পাপ অসস্ভব। ইহা অহক্কারের 
কথা নহে, ইহাই বাস্তবিক যথার্থ বিনীত এবং সরল সাধকের কথা । 
ব্রঙ্মসহবাসে পাপ অসম্ভব, ইকাই ব্রাক্ষধণ্দের নির্মল মত। “তব 
বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার।” ইহা! দর্পের কথা 
নহে, কেন না ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া যে পাপকে দলন করে, 
তাহাতে তাহার নিজের আর দত্ত করিবার কি আছে? তবে কেন 
আমরা পাপার্ণবে ডুবিয়া মরিতেছি? এইজন্ড যে সেই ৰল আমরা 
চাই না, ঈশ্বরের বলে বলী হুইয়! আমাদের পাপ সকল বিদান্ব 
করিয়া দিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না) সমুদয় রিপুগুলি শাসন 
করিতে যত বলের প্রয়োজন, এখনই আমাদিগকে সেই বল দিতে 
ঈশ্বর প্রস্তত রাঁহয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিয়া তাহা গ্রহণ করি না, 
এইজন্তই আমরা মরিতেছি, ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। পাপ 
একটা বল নহে, ইহার অন্ত নাম ভুর্বলতা । আমার অন্তরে পাপ 
প্রবেশ করিয়াছে, গৃঢ়ভাবে আলোচনা করিলে ইছার অর্থ এই হুইৰে 
যে, আমার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র বল নাই ) অথব! আমি ইচ্ছাপূর্্বক 
সেই বলদুর করিয়া দিয়াছি। যেমন আলোকের ভাব জন্ধকার 
এৰং স্বাস্থ্যের অভাব রোগ, সেইরূপ ঈশ্বরের পবিত্র ভাবের তাৰ 
আমাদের পাপ। স্বর্গ হইতে দিবা রাত ঈশ্বরের পবির লোভ 
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আসিতেছে, বাহার! বলিল আমরা! সেই নির্দল জল চাই না, পৃথিবীর 
লিন রসাস্বাদেই আমাদের যথেই আনন্দ হয়, স্বর্গের বারি তাহাদের 
হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিল না । জীবনের রণক্ষেত্রে শক্র সকল 
পরাস্ত করিবার জন্ত সেনাপতি ঈশ্বর সর্বদাই অস্ত্র সকল দান 
করিতেছেন ; কিন্তু যাহারা বলিল, আমরা শক্রদিগের সঙ্গে বন্ধুত! 
করিব, জুতরাং আমাদের অন্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন নাই, তাহারা যে 
বিনাশের পথে যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? 

তোমরা কি দেখ নাই, ধাহার! একদিন উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া জয় 
দয়াময় বলিম্বা! কটাক্ষ রিপুকুল ধ্বংস করিতেন, তাহার! আজ বলিলেন 
আর আমাদেক় উপাসনা! করিতে রুচি হয় না, টাকার মোহিনী শন্কি 
অতিক্রম করিতে আর আমাদের বল নাই, এবং অপবিত্র নখের 
ইচ্ছা সকল এত প্রবল যে, মে সকল কোন মতেই আমর! দমন 
করিতে পারি না । থে সকল মছাপাপী এক সময় হৃষ্কার করিয়া 
পাপ সফল দূর করিয়া! দিত, এখন কি না তাহার! বলিল, আর 
আমাদের পুণ্য পথে যাইবার ইচ্ছা নাই। ইহার অর্থ কি? অর্থ 
এই বে, আনন ভাহাদ্বের ভাল হইবার ইচ্ছা! নাই। ঈশ্বরকে পাইৰার 
জন্ত পূর্বে যাহায়! ফত ত্যাগ স্বীকার এবং কত বড় বড় গ্রলোভন 
খঅতিক্রষ করিয়াছে) একটা লাষান্ত টাকা-_যাছা তাহার! পদ দ্বারা 
লন করিয়াছে-_-এখন অন্যের ভা গ্রতাপান্িত হুইয় তাহাদিগকে 
পাপের দিকে টানিক়া' লইতেছে। অভএব বদি ভাল হইতে চাও, 
তবে ভাল হইতে ইচ্ছা কর। মঙ্গলময় ঈশ্বরের ইচ্চ! যে আবরা 
স্ভাল হই, আমর! বদি ভাল হইতে চাই, আমানের ইচ্ছার সঙ্গে লক্ষে 
সাহার ইচ্ছার অনস্তশক্তি ক্রতবেগে আমাধিগকে পরিজাপপথে অগ্রসর 


মনুযোর চেষ্টা ও ঈশ্বরের কুপা। ২২৫ 


করিবে। সাধু ধাছার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সার । ঈশ্বরকে পাইতে 
ইচ্ছা কর, দ্বেখিবে তোমার ইচ্ছার পূর্বে তিনি তোষায় নিকটে 
আসিরা রহিয়াছেন ; তাহার পরিবারবদন্ধ হইতে ইচ্ছা কর, দেখিখে. 
তোমার প্রার্থনায় পূর্বে তিনি তোষাকে তাহারই পরিবার মধ্যে 
রক্ষা করিতেছেন। ইচ্ছা করিলেই হদি স্বর্গ লাত হু, কেন আর 
তবে, বন্ধুগণ, তোদর। নিজের দোষে তাহাতে বঞ্চিত ₹ড। 





মনুষ্যের চেষ্টা ও ঈশ্বরের কৃপা। 

রবিবার, ১৬ই আবাড়, ১৭৯৫ শক ) ২০শে জুন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব। 
আমাদের যধ্যে বে কিছু সাধুত1, তা ফেবল আমাদেরই ধরব 
সাধনের কল, ধাহারা এই প্রকায মত গ্রহণ করেন তাছাদের 'অকক্কাক্ম 
এবং পতনের সীমা থাকে না) কেন না তাহাদের ধর্ম উশ্বয়েনর 
ধর্শ নহে। আবার ধাহ্নারা বলেন, পরিত্রাণের জন্ত আমামিগঞ্ষে 
ফিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরের করুণাই মহুস্যকে মুক্তি দান 
করে, তাহারাও ভ্রান্ত; কারণ এই মতে আলন্ড এবং পাপকেই 
প্রশ্রয় দেয়, ইহাতে ফেহুই বধার্থ পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে ন1। 
ঈশ্বরের রুপা এবং আমাদের ইচ্ছা ও প্রাপগত উন্তম, এই উভয়ই 
আমাদের পরিত্রাণের জন্ট নিতান্ত আবন্তক। ধাহার! এই অত্রান্ত 
এবং নির্ল মত স্বীকার করেন তাহারাই বান্ম। অন্তথ। বদি ইহা 
সত্য হইত যে, ঈশ্বর দা করুন আর নাই করুন, মনুম্ত চেষ্ঠা 
ফরিলেই পরিত্রাণ লাত করিতে পারে, তবে তাহায় পরিস্বাণের জন্ত 
ঈশ্বর এবং তাহার দনধার প্রক্োন্ধন হইত মা। বআখবা ইহা যদি 
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ঠিক হন যে, মনুষ্যকে কিছুই করিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরই দয়া 
করিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্বেও তাহাকে উদ্ধার করেন, তবে ধর্মের 
জন্য পৃথিবীতে কোন সাধন এবং চেষ্টা কিছুই হইত না; এবং 
ঈশ্বরসম্পর্কে সমস্ত মনুয্যজাতি নিশ্চেষ্ট এবং নির্জীব থাকিত। অতএব 
এই ছুই দিকেই বিপদ; ব্রাহ্গধর্ম মধ্যস্থলে দণ্ডারমান হইয়া এই 
সীমাংসা করিতেছেন, ঈশ্বরের দয় এবং মন্ুষোর ইচ্ছা ও চেষ্টা 
এই উভয়ই আবশ্তক, ইহার কোনটা ছাড়িলেই মন্ুষ্যের পরিত্রাণ 
হয় না। 

এই ছুইটা মত ধর্রাজ্ের পূর্ব পশ্চিম, জগতের সমুদয় 
ধর্শসম্প্রদায় এই ছুই দিকে বিভক্ত, কেবল আদর্শ ব্রাহ্গসমাজ 
ইহাদের মধান্থলে সংস্থাপিত। ব্রাক্ষধর্্ের কি সুন্দর স্বর্গীয় সন্ধি 
একদিকে ঈশ্বর আর একদিকে মন্থুষ্য। উভয়ের মধ্যে সংগ্রাম 
হইতেছিল। ব্রাঙ্গধর্দ উভয়কে সম্মিলিত করিয়া শাস্তি স্থাপন 
করিলেন। যদি বল, “ত্রক্গকুপাছি কেবলংশ ব্রহ্ম ক্লুপাতেই জগতের 
পরিত্রাণ, তাহা! হইলে অহঙ্কারী মনুষ্য ধর্ম সাধনে নিরুৎসাহী হইয়া 
ক্রমশঃ গভীরতর পাপে নিমপ্র হইবে। আবার বদি বল সাধুতা 
এবং ধর্মজীবন আমাদের সাধনের ফল, তবে আর কেহই ঈশ্বরে 
নির্ভর করিবে না, স্থৃতরাং ঈশ্বরশৃস্ত ধর্মসাধনে মন্থষযের অহঙ্কার 
এবং কঠোরত! আরও বৃদ্ধি হইবে । এই ছুই দিক ঘেখিলে শ্বভাবতংই 
মনে এই প্রশ্ন হর, বখার্থ মত কি? কিন্তু ইহা কেবল মতের 
ংগ্রা নহে । আপাততঃ ইহা কেবল মতের বিবাদ বোধ হইতে 
পারে; কিন্ত যনোনিবেশপূর্বক প্রত্যেক সম্প্রন্ধায়, এবং প্রত্যেক 
ব্যক্তির ধর্জীবন পাঠ কর, দেখিবে এই হুইটা ভ্রান্ত মত হইতে 


মনুষ্ের চেষ্টা ও ঈশ্বরের কপা। ২১৭ 


জগতের কত অনিষ্ট হইয়াছে এবং কত সহত্র লোকের জীবন এই 
ছুই মতের গ্বারা নিতান্ত দ্বণিত এবং অলাড় হইরা গিয়াছে । 

যাহারা মনে করিত, ধশ্মজীবন কেবল আমাদেরই সাধনের ফল,.. 
তাহারা যখন দেখিল বে, অনেক কঠোর সাধন এবং বহুকালের 
অনরষ্ঠানের পরেও তাহাদের লক্ষা সিদ্ধ হইল না, অনেক সাধুসঙ্গ এবং 
শত শত সন্গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মন ভাল হইল না, তখন ক্রমশঃ নিরাশ 
হইয়া তাহার! ভগ্োস্ধম এবং নিশ্চে্ হইতে লাগিল, এবং অবশেষে 
এই সিদ্ধাস্ত করিল যে, মন্ুষোর চেষ্টাতে কিছুই হয় না, তাহাতে 
কেবল অকঙ্কারই বৃদ্ধি ভয়। ভ্রান্ত লোকেরা মনে করে ইহ! বিনয়ের 
কথা; কিন্তু ইহা প্রকৃত বিনয় নহে । কেন না যাহারা একেবারে 
নিশ্চে্ই এবং নির্জীব হইয়া ভাল হইতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, 
তাহাদের অন্তরে নিশ্চয়ই গুড়ত্রম অহঙ্কার এবং ভয়ানক পাপাসক্তি 
প্রবেশ করিয়াছে] নুতরাং অবকাশ পাইয়া! কাম, ক্রোধ প্রভৃতি 
সেই ছর্দান্ত রিপুকুল আবার প্রবলতর হইয়া তাহাদিগকে বিনাশ 
করে। এই অবস্থায় যাহারা মুথে কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর অথবা দক্মাময় 
দয়াময় বলে, তাহাদের কপট মন আরও গুরুতর পাপে কলুবিত হয়। 
কেন না বাহার! ইচ্ছাপূর্যক অন্তরে পাপ সকল পোষণ করে, এবং 
গোপনে পাপের সুখ ভোগ করে, তাহারা বে ঈশ্বরের নাম লই 
ধর্ের ভাগ করে, তাহা তাহাদের আন্তরিক অধন্ততা ঢাকিবার 
জন্ত কুটিল অত্িসন্ধি তিন্ন আর কিছুই নহে । আমি অন্তরে 
আন্দাদের সঠিত জঘন্ত রিপু সকল পোধণ করিব, অথচ ষুখে বলিব 
যে, পতিতপাবন ঈশ্বর নিজ দয়াগুণে আমাকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন, 
ই বাস্তবিক কপট ধূর্তের কথা। ঈশ্বরের করুণার নির্ভয় করিবার 
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অর্থ ইহা নহে যে, আমরা ইচ্ছাপূর্বক পাপকে আলিঙ্গন করিব 
অথচ কেবল মুখে বলিব, হে ঈশ্বর, আমাকে উদ্ধার কর। সেই 
কথাতেই কি ঈশ্বরের দয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে? মুখে 
ঈশ্বর ঈশ্বর বলিয়া ডাকিব, অথচ অন্তরে পাপের সেবা করিব, 
যাহারা এইরূপ কপটতভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে, তাহাদের 
সে প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হয় না, ইহাতে কেবল ঈশ্বরের দয়ায় অবিশ্বাস 
এবং আত্মার শুষত| বৃদ্ধি হয়। এইজন্। বলিতেছি ঈশ্বরের দয়ায় 
নির্ভর এবং মন্ুষ্যের নিন্ে্টতা, অথবা ঈশ্বরের দয়া অস্বীকার করিয়া 
ধর্মজীবনের জন্ত মন্ুষ্যের কঠোর সাধন, এই উভয় দিকেই ভয়ানক 
বিপদ। অতএব যে পথে অগ্রসর হইলে ভয় নাই, ব্রাহ্মসমাজকে 
তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে। 

গতবারে আমরা গুনিয়াছি আমাদের নিজের ইচ্ছাই পাপের 
উৎপত্তিস্থান। ইহা সামান্য সত্য নহে) ইহা জীবনের একটা 
অমূলা রত্ব। প্ররৃতরূপে এই রত্বের ব্যবহার করিলেই অনায়াসে 
আমরা! প্রেমধামে যাইতে পারি। কেন না যদি হহা নিশ্চয় 
হুইল বে জগতের মধ্যে যাহা কিছু পাপ এবং অপবিত্রতা সমুদয়ই 
মন্থযোর ইচ্ছার ফল, এবং মন্থ্ষ্য অন্থমতি না দিলে পাপের 
সাধা নাই যে, তাহাকে স্পর্শ করে, তবে আমরা ইচ্ছা করিলেই 
তাহার বিপরীত পু্যপথে বাইতে পারি। এই পুণ্যপথে অগ্রসর 
হইবার অন্তই জগদীশ্বর আমাদিগকে স্বাধীনতারপ মহারত্ব দান 
করিয়াছেন। ইহার বলে একদিকে যেমন মন্দ পথে যাইয়া নিতান্ত 
জঘনুরূপে কামী ক্রোধী স্বার্থপর অথবা অহঙ্কারী হইতে পারি, 
তেমনই আবার অঞ্জদিকে আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বর্গার পিতার সরিধানে 


মনুষযোর চেষ্টা! ও ঈশ্বরের কপা। ২১৯ 


বসিয়া তাহার পবিত্র প্রেমন্তুধা পান করিতে পারি। ইহাই আমাদের 
প্রকৃতি, সুতরাং বাহিরের অবস্থা কিন্বা অন্ত কোন ব্যক্তি আমাদের 
স্বাধীন কাধ্যের জন্ত দায়ী নছে। এই প্রকৃতি অন্ুসার়েই আমাদের 
বিচার হইবে। 

কেহ কেহ লিজ্ঞাসা করিতে পারে, যদি মনুষ্য আপনার 
ইচ্ছাতেই চাই, ভাল, কিস্বা চাই, মন্দ হইতে পায়ে, তবে কি 
তাহার ঈশ্বরে প্রয়োজন নাই? না, তাহা নছে। মনুষ্য যদিও 
নিজের ইচ্ছায় মন্দ হইতে পারে, কিন্ত ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কোন 
মতেই সে আপনাকে আপনি ভাল করিতে পারে না । ভাল হইতে 
চাছিলেই তাহাকে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঈশ্বরকে 
পরিত্যাগ করিয়া কুপথে যাইবার জন্ত ঈশ্বরের বল এবং সাহাযোর 
প্রয়োজন হয় না; কিন্তুতাছার সহায়ত! ভিন্ন কেহই তাহাকে লাত 
করিতে পারে না। ভাল হইবার জন্ত মনুষ্য বাহ! করে, কি অনুতাপ, 
কি সাধু ইচ্ছা, কি পবিত্র সঙ্ক্প, তাহার প্রত্যেক কার্যের মূলে 
ঈশ্বরের দয়া, এবং তাহার অনন্ত শক্তি প্রবাহিত হইতে থাকে । 
পাপতারাক্রাস্ত মনুষ্য ইচ্ছা করিল, আর আমি পাপাচরণ করিব না, 
ইহার সঙ্গে সঙ্গে অমনই ঈশ্বরের ইচ্ছা! কার্ধ্য করিতে লাগিল, পাীয় 
নাধু ইচ্ছা সহল্র গুণ বলবতী হুইয্া উঠিল! তাহার দুর্বাল যন 
আবার সবল হইল, সেই মলিন আত্মা পিতার প্রেমজ্যোতি পাইস্বা 
আবার প্রচুদ্ন হইল। জামাদের পতনের কারণ সুধু আমাদের 
ইচ্ছা) কিন্ত কেবল আমাদের ইচ্ছজ! আমাদিগকে পরিত্রাণ দিতে 
পারে না। আমাদের ইচ্ছ! বখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া 
কাধ্য করে, তখনই আমাদের জীবন পবিত্র হয়। নতুব! কারু না 


২২০ আচার্য্যের উপদেশ। 


ইচ্ছা হয়, ঝড় তুফান অতিক্রম করিয়া জীবনতরি শাস্তিধামে লইয়। 
যাই? কিন্তু আমাদের নিজের কোন বল নাই যে অগ্রসর হই। 

ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন কাহার সাধ্য রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া! 
পুণ্যধামে উপস্থিত হয় ? বিশ্বাস, বুদ্ধি, হৃদয় এবং ভাল হইবার ইচ্ছা, 
সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের বল। যখন পাপ করিতে যাই তখন বলের 
প্রয়োজন হয় না, কেন না পাপ দুর্বলতা হইতেই উৎপর হয়। 
যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ছাড়িয়! হীনবল হই তখনই মন পাপসাগরে 
নিমগ্ন হয়, হাল ছাড়িয়া! দিলে নৌক1 জলমগ্ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য 
কি? ঈশ্বরকে পাইবার জন্য যখন অস্তরের ব্যাকুলতা, প্রার্থনা, 
উপাসনা এবং সমুদয় সাধুচেষ্টা ছাড়িয়া দিই, তখন যে অধর্দরশ্রোত 
আমাদিগকে টানিয়া লইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব 
আত্মচেষ্টা এবং সাধন পরিত্যাগ করিয়া আলস্তে জীবন ক্ষয় করা 
ঈশ্বরনির্ভর নহে) কিন্তু যাহারা শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মার 
সমুদয় বল, বুদ্ধি, ভক্তি এৰং সাধুত1 হারা, পূর্ণ পরিশ্রমের সহিত 
ঈশ্বরের পুজা এবং সেবা করেন তাছারাই বথার্থ পরিত্রাণার্থী ধার্মিক | 
ভাহাদের সমত্ত জীবন স্বর্গীয় পিতার চরণে সমপিত। সুতরাং এক 
মুহূর্তও তাহারা অসভর্ক হুইয়! সন্ত থাকিতে পারেন না। 

নিত্য উৎসাহ, এবং নিত্য পরিশ্রম ধর্দজীবনেয় একটা প্রধান 
লক্ষপ। যেন্সীবন ঈশ্বরে বাল করে শ্বভাবত:ই ভাহা সর্বদা সতেজ 
এবং প্রছুল্ল থাকে । কেন না নিরস্তর তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি, জ্ঞান, 
প্রেম এবং পবিভ্রস্ভা। আসিতেছে। মন্থষ্যের আত্মাকে ভাল করিবার 
জন্ত বাহ! কিছু প্রয়োজমীর, সকলই ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রেরিত 
হন? ম্ুষ্যের নিজের কিছু নাই, তাহার মধ্যে হাহা! কিছু ভাল 


মনুষ্যের চেষ্টা ও ঈশ্বয়ের কপা। ২২১ 


সকলই ঈশ্বরের | কিন্তু মনুষ্য ইচ্ছা! করিলে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 
চূর্বলতা, কুসংস্কার, নিষ্ঠুরতা এবং পাপের নিতান্ত মলিন দূর্গন্ধ পথে 
ভ্রমণ করিতে পারে। কিন্তু ভক্তের জীবন ঈশ্বরকে ছাড়িয়া এক 
দওডও সুস্থির থাকিতে পারে না, ভক্ত দেখিতে পান যে, ঈশ্বরের 
দয়া তাছার জয়ে অবতীর্ণ হইয়া দিবা নিশি কার্য করিতেছে! 
জগতের পরিত্রাণের জন্ত তাছার অন্তরে যে কিছু ব্যাকুলতা, জ্ঞান, 
প্রেম, এবং পবিভ্রতা, সমুদয়ের মূলে ঈশ্বরের সেই কৃপা। তই 
“তিনি নিজের স্বর্গীয় জীবন অধায়ন করেন, ততই তিনি ইহা স্পইয়পে 
বুঝিতে পারেন যে ব্রন্ধরুপাহি কেবলম্‌।, এইরূপে ব্ক্ষূপা এবং 
ভক্কের প্রাণগত সাধন ও নিত্যোৎসাহ একত্র হইয়া জগৎকে 
পরিত্রাপপথে অগ্রসর করে। ইহাতেই ঈশ্বরের কুপা এবং মন্থম্যের 
আত্মচেষ্টার আশ্চধ্য সম্মিলন । 

কিন্ত বাহার! ধন্াভিমানী এবং অলসপ্রকতি, তাহারা ননুষ্যের সহিত 
ঈশ্বরের এই নিগৃড় ফোগ দেখিতে পায় না। তাহারা মনে করে, দিও 
ঈশ্বর অনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিয়াছেন, কিন্ত মনুষ্যের ধারা তাহার 
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। মনুষ্য বদি ইচ্ছাপূর্বক দঘতষ 
পাপে লিশ্ত থাকে এবং ভ্রমেও পরিত্রাপ আকাকঙ্ষা না করে, তথাপি 
তিনি তাহাকে পবিত্র করিয়া! লইতে পারেন,--এইটী ভয়ানক মত। 
ইহা স্বারা মনুষ্মকে ইচ্ছাশুক অন্ধ হস্ত্ের তায় পরিচয় দেওয়! হয়! 
বন্ততঃ ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্ের এই প্রকার সম্পর্ক নহে । আমার 
ইচ্ছা নাই যে আমি তাল হই, অথচ ঈশ্বর এক রকম বাছ করিয়! 
আমাকে ভাল করিয়া দিলেন, স্বাধীনপ্রক্কতি মনুম্ত এবং ক্লান্বান্‌ 
ঈশ্বরের পক্ষে ইহা! অসন্ভব। ঈশ্বর আমাদিগের প্রাণের প্রাণ 


২২২ আচাধ্যের উপদেশ। 


তিনি আমাদিগকে শ্বতন্ত্র থাকিতে দিতে পারেন না, তাহা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হুইয়! কে বাচিতে পারে? তিনি অব্যবহিত থাকিয়া 
আমাদের হৃদয়ে সেই অগ্নি জালিয়! দিতেছেন, যাহা ছারা অন্তরের 
ভয়ানক কুপ্রবৃত্বি সকল দগ্ধ হইতেছে । আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা 
সত্বেও কিরূপে তিনি আমাদের আত্মার উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন 
ইহা কেবল ভক্তই হুদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমরা দেখিলাম, 
সামান্ত একটা পক্ষীর গান শুনিয়া একজন মহাপাপীর মন ফিরিয়! 
গেল, পুর্বে তাহার পাপেই স্থথ হইত, কিন্তু পাচ মিনিটের মধ্যে 
তাহার ভক্তির উদয় হইল, এবং পাপকে সে বিষবৎ পরিত্যাগ 
করিল। ইহা শ্বীকার করিতেই হইবে যে, এ ব্যক্তি বদ্দিও ঈশ্বরের 
করুণায় ভাল হুইল, কিন্তু অবস্থাই ইহার স্বাধীন ইচ্ছা! ঈশ্বরের দয়ার 
অধীন হইয়াছিল। 

সেই নিগুঢ়তম যোগ আমাদের অনৃশ্ঠ। সহম্র উপদেশ গুনিয়া 
যাহার কিছুই হইল না, ক্ষুপ্র পক্ষীর ডাক শুনিয়া তাহার মন 
ফিরিয়া গেল, সে দেখিল হঠাৎ কে আসিয়া শ্বর্গরাজ্যের চাবি 
খুলিয়া দিল, হয় ত সে নিজেও বুঝিতে পারিল না যে। কিরূপে এই 
আশ্চর্য্য পৰিবর্থঘন হইল? কিন্তু ইহা নিশ্যয় যে আগে মন্ুব্যের 
ইচ্ছা হইবে, তবে ঈশ্বরের দয়া তাহাকে উদ্ধার করিবে। কখন 
কি ভাবে হইবে আমর! জানি নাঁ। ঈশ্বরের দার বিরাম নাই, 
মন্থ্য্যই ইচ্ছা! করিয়া! ভাহা অগ্রান্থ করে। সেই দয়া সাধুমুখে, অসাধু- 
মুখে, নগরে, অরণো, সাগরে, পর্বতে, কিন্ত কোথায় গেলে ভোমার 
পরিত্রাণ হইবে কেছ বলিতে পারে না। ইহা! নিশ্চয় বে বত দিন 
ঈশ্বরের দয়া হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে কোথাও তোমার পরিআাণ নাই। 
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তোমার ইচ্ছার ক্ষমতা আছে যে ঈশ্বরের দয়া পরিত্যাগ করিতে 
পারে। অতএব সর্বদা ঈশ্বরের দয়া প্রতীক্ষা কর, কেন ন! তাহার 
দয়ার সঙ্গে তোমার ইচ্ছার যোগ না হইলে নিস্তার নাই। অহঙ্কারী 
বৌদ্ধ বুঝিতে পারে না যে, দয়াময় আপনাকে লুকায়িত রাখিয়া 
ভক্কের জীবনে কার্ধা করেন। ভক্ত কেবল এই কথা বলেন, ধন্ত, 
দয়াময়, তোমার করুণ! ! ধন্ক, দয়াময়, তোমার করুণা ! এই কথা 
বলিতে বলিতে ভকু স্বর্গধামে প্রবেশ করেন। 





পাপের মূল আমি, ধর্মের মূল ঈশ্বর ৷ 

রবিবার, ২৩শে আযাড়, ১৭৯৫ শক 7 ৬ই জুলাই, ১৮৭৩ খুষ্টা্য। 

পাপের মূল আমাতে, ধর্মের মূল ঈশ্বরেতে । পাপ করিবার 
সময় শুদ্ধ আমার নিজের ইচ্ছাই বথেই্; কিন্তু ক্রক্ষকপা ভির ধর্া- 
জীবন লাভ করা অসম্ভব। নরকের পথিক হইলে আমিই আমার 
পথপ্রদর্শক ; কিন্তু ধর্্পথের নেতা ঈশ্বরের সহায়তা ভিন্ন কেহই 
স্বর্গে যাইতে পারে না । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসার-রজ্জুতে বন্ধ হইতে 
হইলে কেবল আমার নিজের বৃদ্ধি এবং নিজের চেষ্টার প্রয়োজন ) 
ঈশ্বরকে লইয়া সংসারের মধো স্বর্গরাজা স্থাপন করিতে হইলে, প্রতি 
মুহূর্তে তাহার সাহাবা আবশ্ীক | পবিত্র এবং নিরাননদ থাকা 
আমার অধিকার, কিন্তু আমাকে পবিত্র এবং প্রফুল্ল রাখা সম্পূর্ণরূপে 
দয়াময়ের কার্য । যেখানে কেবল 'অহং সেখানেই পাপ এবং 
অপবিভ্রতা, আর যেখানকার সকলই 'বরহ্মকপাহি কেবলম্‌ত সেখানেই 
পরিত্রাণ ।' আত্মাকে ব্যাথিগ্রন্ত এবং বিরত কর! আমার হাতে, 


২২৪ আচার্যের উপদেশ। 


ইহাকে প্রকুতিষ্থ এবং অমর করা ঈশ্বরের হাতে । সংক্ষেপে এই 
বুঝিক্বা লও, পাপের মূল আমি, ধর্মের মূল ঈশ্বর । 

মহাপাতকীও প্রতিদিন দেখিতেছে যে, মরিবার ক্ষমত! তাহার 
হস্তে, কিন্তু তাহাকে বাচাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহ ঈশ্বপ্পের; কেন 
না সে জানে যে ইচ্ছা করিলেই সে মরিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের দয়া 
ভিন্ন, সে নিতান্ত ইচ্ছা করিলেও বাঁচিতে পারে না । সেইরূপ ইচ্ছ! 
করিলেই আমি পাপ করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নত! 
ভিন্ন ইচ্ছা করিলেই আমি সাধুভক্ত জীবন লাভ করিতে পারি না। 
কিন্ত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করার অর্থ ইহা নহে যে, আমি নিশ্েষ্ট 
থাকিলেও অথবা আমার অনিচ্ছা সত্বেও তিনি দয়াগুণে আমাকে 
উদ্ধার করিবেন। কেহ কেহ এই কথা বলে বে, আমি ভাল হইতে 
চাই, আর না চাই, বখন ঈশ্বরের দয়া হইবে তখন আপনি ভাল 
হইয়া যাইব, আমার প্রতি এখনও ঈশ্বরের করুণ! হয় নাই, তাই 
আমার কুমতি যাইতেছে না। ইহা একটা নিতাস্ত ভয়ানক ভ্রম। 
ঈশ্বরের করুণার কি বিরাম আছে ? তাহার করুণা কি কখন হয়, 
এবং কখন হয় না? ব্রাক্গনাম লইরা' কিরূপে মানিব যে, ঈশ্বর 
এক সময় দয়! করেন, আর এক সময় দয়া করেন না। তবে কি 
ইহা সঙা যে, ঈশ্বরের দয়ার বিরামই আমাদের পাপের কারণ ? 
ইছা। অসন্ভব, কেন না ঈশ্বর নিজে যেমন সমরে বাস করেন না, 
আহার দয়াও সময়ে বন্ধ নহে । তাহার অনন্ত দয়া সময়নির্ব্বিশেষে 
সমস্ত অন্ুত্য জাতির উপর বধিত হইতেছে । রাজা, প্রজা, যূর্থ, 
জ্ঞানী, সাধু, অসাধু, সকলেরই ঘরে সেই প্রেম আসিতেছে, 
প্রত্যেকের উপর সেই প্রেদচন্ররের জ্যোতক্সা। পড়িতেছে ; বাহার! চক্ষু 
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নিমীলিত করিল্না থাকে, তাহারা কিন্ূপে ইহা! দেখিবে? অতএব 
পাপে অন্ধ হইয়া, সাবধান, কেহই এই কথা বলিও না যে, ঈশ্বর 
তোমার প্রতি দয়া করিলেন না, তাই তুমি পাপে প্রবৃত্ত হইয়াছ। 
দয়াময় তাহার বিপথগামী বিপন্ন সন্তানকে উদ্ধার করিবার জন্য 
দিবা রাত্রি সর্বত্র বেড়াইতেছেন, পাছে কোন পাপী তাহার আশ্রয় 
না পাইয়া মরিয়া! যায়, এইজক্ তিনি প্রেমসিন্ধু হইয়া প্রতি আত্মার 
অন্তান্তরে বাস করিতেছেন। প্রত্োকের প্রতি তাহার পূর্ণ অবিভক্ত 
প্রেম । বখন উপালন! করিতে পরি না, আমার হবদয় নিতাস্ত নীরস 
এবং প্রেমশূন্ধ হয় তাঁহার দয়া তখনও নিবৃত্ত হয় না। যেদিন 
আমাদের উপাসনা ভাল হয়, সেই দিন ঈশ্বরের করুণা দেখিয়! 
আমাদের প্রেম উথলিয়া উঠে, এবং বলি যে, আজ আমার উপর 
ঈশ্বরের বড় দয়া হইল) কিন্তু অন্ত দিন বখন পাপে উদ্মত্ত হইয়া 
তাহাকে ভুলিয়া যাই, সে দিন যে চবিবশ ঘণ্টা আমার ঘরে বসিয়া! 
তিনি কত দয়া করিলেন তাহ! দেখি না, 'আথব! দেখিয়াও কিছুমাজ 
তাছার মর্যাদা! করি না । অতএব আমার প্রতি ঈশ্বরের করুণা হয় 
নাই, কেহই এরূপ মিথ্যা কথা মুখে আনিও না। ঈশ্বরের করুণা 
নিমেষের জন্তও অবরুদ্ধ হইতে পারে না, আমর ইচ্ছাপূর্বক পাপ এবং 
ছর্শতির অধীন হইয়া! সেই প্রেমনুধায় বঞ্চিত হই। ধীছারা সাধু 
তছ্ছারা ঈশ্বরের প্রেমে মোহিত থাকেন, এবং নিষেষের জন্তও সেই 
প্রেম অস্বীকার করিতে পারেন না, তাহাদের সমস্ত জীবন 'বক্ধরুপাছি 
কেবলম্। এই মহাসত্োের জলন্ত সাক্ষ্য দান করে। যেখানে বিনয়, 
প্রেম, ভক্তি এবং আন্গত্য সেখানেই দিব! নিশি ঈশ্বরের পুণ্য এবং 
শাক্ধি বাস করে।। প্রসাদ ধার শান্তিরপে তকত হৃদয়ে জাগে ।* বে 
২৯ 


২২৬ আচার্যের উপদেশ। 
হৃদয়ে অহঙ্কার এবং ধন্মাভিমান, সেখানে কেবলই অন্ধকাঁর এবং 
অশান্তি । ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যখন আমরা নিজের বুদ্ধিতে জীবন ধারণ 
করি, তখনই আমাদের অধোগতি । কেন না আমাদের যাহা কিছু 
উন্নতি এবং সাধুতা, সেই সমুদয়ের মুলে ঈশ্বর, আমাদের নিজের 
কিছুই নাই । 

সাধক কেবল ঈশ্বরের চরণতলে পড়িয়া থাকেন, ঈশ্বর স্বয়ং 
তাহার অন্তরে ধশ্মজীবন গঠন করেন) ইহাই পরিত্রাণের মূল শাস্ত্র। 
স্থতরাং আমরা যখন উদ্ধত হুইয়া মস্তক উদ্নত করি, আমাদের 
ছুর্ব্বনীত হৃদয় আর তখন ঈশ্বরের দয়া উপভোগ করিতে 
পারে না। যখনই আমরা অবিনয়ী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে বাধা 
দিই, তখনই আমাদের সম্পকে সেই শ্বগীয় আোত রুদ্ধ বোধ হয়। 
সেই অবস্থাতেই আমাদের হৃদয় ছুর্ববল হম, এবং সহজেই রিপুর 
বশীভূত হইয়া পড়ে। তথন মনে করি, আর বুঝি আমার উপর 
ঈশ্বরের দয় নাই। আবার যখন সেই দুরবস্থা দূর হয়, তখন. বলি 
ঈশ্বর আমার প্রতি সদয় হইলেন। ইহার অর্থ কিএইযেতিনি 
পূর্বে সদয় ছিলেন না? ঈশ্বরের দয় কি কখনও রুদ্ধ থাকিতে 
পারে, না ইহা কদাচ বিচলিত হইতে পারে? আমর! সাধু হইলে 
তিনি দয়া করিবেন, নতুবা আমাদের প্রতি নির্দয় থাকিবেন, ঈশ্বর 
কি কখনও এরূপ করিতে পারেন ? আমাদের চরিত্রের দোষ গুণে 
কি তাহার দয়ার হাস বৃদ্ধি অথবা উন্নতি অবনতি হয়? পূর্ণ প্রেমের 
আধার ঈশ্বরে কোন পরিবন্তন নাই, আমরাই নিজের চক্ষের দোষে 
তিনি যেমন ঠিক সেইরূপে তাহাকে দেখিতে পাই না। তাহার দয়] 
যেমন চিরকাল তেমনই রহিয়াছে; আমরাই মোহমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া 
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কখন কখন সেই প্রসন্ন বদন দেখিতে পাই না। কিন্ত বাই পাপান্ধকার 
চলিয়' যায়, তখনই সেই গ্রেমমুখ দেয়া প্রফুল্ল হই। তখন ঈশ্বরের 
ইচ্ছার সঙ্গে সাধকের ইচ্ছার যোগ হয়। একবার সেই অতুল প্রেমানন 
দেখিলে আর ভক্তের ভয় থাকে না, তখন তিনি মহাপরাক্রাস্ত 
বীরের ভ্কায় বলেন, কাম রিপু! তুমি এখনই বশীভূত হও। ক্রোধ! 
তুমি দূর হও) এই ভয়ঙ্কর বন্্রধবনির স্তায় নিদারুণ কথা গুনিবা 
মাও সেহ প্রিপু্ধয় কাপিতে কাপিতে চলিয়া যায়। ইহা অহঙ্কারের 
কথা নহে; কিন্তু ইহাই যথার্থ বিনীত ত্রাঙ্গের কথা। 

মনুষ্তের আন্তরিক ছর্দান্ত পিপু সকল বধ করিয়। জগতকে তাহার 
কথার বল দেথাহবার জন্ত এহরূপে ঈশ্বর সাধকের মধ্যে কথারূপে 
প্রকাশিত হন। তঞ্চের হদর মধ্যে থাকিয়। যখন ঈশ্বর কথা! বলোন, 
তখন অসম্ভব সম্ভব হয়। এক কথাতে পর্বত চূর্ণ হয়, ঘোর নারীর 
মহাপাপরূপ পাদাণমর পৰ্ধত বরফের গ্তায় গালা যায়। সেই কথা 
শুনিয়া বখন ভক্ত বলেন, হে অলঙ্ঘ্য পর্বত! তুমি দূর হও, উহ! 
অমনহ স্থানাস্তরিত হয়। পৃথিবীর লোক ৰলিবে, ইহা সাধকের 
কথা; কিন্তু ভক্ত বিলক্ষণ জ্ঞানেন যে ইহা! তাহার কথা নে। 
কেন লা মন্তষ্যের সাধ্য কি যে সে আপনার বলে ব্রঙ্ষের কথা বলে? 
হিমালয়ের বিনি রাজ তাহার কথাই হিমাঁপর গুনে। যে সাগর 
রাজ! ক্যানিউটের কথা অমান্ত করিয়াছিল, তাহার সাধ্য কি বে 
ঈশ্বরের কথা অবহেলা করে? শিশগুকাল হইতে পর্বত সমান রাশি 
রাশি পাপ করিয়াছি, কিন্ত এই মুহূর্তে বদি বলিতে পারি, ঈশ্বরের 
আজ্ঞা হইয়াছে আর পাপ করিব না, এখনই ঈশ্বরের পবি্রতার 
আমার অন্তর পরিপূর্ণ হইবে । ঈশ্বরের প্রেম এবং অনন্ত ক্ষমাঞ্ডণে 
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সফলই সম্ভব হয়, তিনি ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া আশ্চধ্য ব্যাপার 
সকল সম্পন্ন করেন। ভক্কের হৃদয় হইতে ঈশ্বরের বল বিনিঃস্ত হয়। 
বন্ধবলে ধিনি বলী, তাহার কথায় পর্বত স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু 
ধিনি অহঙ্কারী, সেই পর্বত তাহার মন্তক চূর্ণ করে। সাধক 
দয়াময় নাম লইয়া যদি সমুদ্রকে কিছু বলেন সমুদ্র তাহা শুনে, 
কেন না ভক্ত সাধকের দ্বারা ঈশ্বর স্বয়ং কথা বলেন। নিতাস্ত 
ক্দ্র পাপীও ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকথা 
শুনিতেছে এবং তাহা পালন করিতেছে, পাঁপের সাধ্য কি যে তাহাকে 
স্পর্শ করে; কিন্তু যে বাক্তি বরহ্মমন্দিরে যায়, ব্রহ্মসঙ্গীত করে, ব্রহ্মপুজা 
করে, সদ্গ্রস্থ পাঠ করে, সাধুসঙ্গ করে, এবং নির্জন সাধনও করে, 
অথচ মনে মনে ঈশ্বরের কথা অগ্রাহা করে, এবং সর্বদাই বলে ষে 
আমি কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পরি না, পাপ তাহাকে আরও 
গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন করে। অতএব যদি পাপ হইতে বাচিতে 
চাও, তবে কাঁল নয়, আজ, এ রাত্রেই, এখনই সর্ববাস্ত্যামী ঈশ্বরকে 
সাক্ষী করিয়া বল, আর এই পাঁতকপূর্ণ নরকময় জীবন রাখিব না) 
আর এই হৃর্গন্ধম্ন পাপের মধ্যে বাস করিতে পারি না। প্রতিজ্ঞা 
করিয়া বল, এই মুহূর্ত হইতে ঈশ্বর আমার হইলেন, আমি ঈশ্বরের 
ছইলাম। নতুবা যে ব্যক্তি বার ঘণ্টা পাপের মধ্যে বাস করিতে 
চায়, সে কদাচ কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারে না। যি 
তোমরা ব্রচ্ধসহবালে থাকিতে সঙ্কল্প না কর, তবে নিশ্চয় জানিও 
যে, পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্ত এখন পত্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা হয় 
নাই। বদি তোমাদের মনে স্বর্গে বাস করিবার জ্বন্ত পবিত্র ইচ্ছ! 
হলবতী হয়, পাপের সাধ্য নাই যে, তোমাদের অন্তর কলঙ্কিত করে। 
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পাপের মূল তোমার ইচ্ছা, ধর্টের মুল ঈশ্বর। তুমি বদি ইচ্ছা 
করিয়া বল, পাপ, তুমি এস, আর খানিকক্ষণ তোমার সেবা! করি, 
পরে ধর্নাধন করিব, তাহা হইলে পাপ কেন তোমাকে ছাড়িবে। 
অতএব এই মুহূর্তেই ঈশ্বরের শরণাপক্স হও এবং জয় জগদীশ বলিয়া! 
এক একবার ব্রঙ্ধান্্র ঘুরাও, দেখিবে রিপু যতই কেন মহাবীর 
হউক না, ভয়ে কাপিতে কাপিতে পরান্ত হইয়া যাইবে । একবার 
'্রঙ্গকূপাছি কেবলম্‌* বলিয়া রপক্ষেত্রে অবতরণ কর, দেখিবে 
ক্ষণেকের মধ্যে ব্রন্াগ্িসংস্পর্শে রিপু সকল আপনা আপনি দগ্ধ হইবে। 
উপাসকগণ, তোমরা কি ব্রক্ধোপাসনার বল দেখ নাই? কতযত্ব 
করিয়া তোমরা যে পাপ দূর করিতে পার নাই, ব্রহ্ষনামে তাহ! 
তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়াছে, জীবনে কি ইছার শত সহম্র প্রমাণ 
পাও নাই? তবে কেন মার কল্পিত বিনীত ভাবে বলিবে যে, 
আমি কিছুই করিতে পারি না। যিনি বলেন যে পাপ আমাকে 
স্পর্শ করিতে পারে না তিনি অহঙ্কারী নহেন, তিনি বাস্তবিক বিনীত 
ব্র্ধস্তান। কেন না, তিনি তাহার নিজের বলের কথা বলেন না, 
কিন্ত তাহার স্বর্গীয় পিতার কথা শুনিয়া তিনি হুর্জয় পাঁপকে দমন 
করেন। ক্রক্ষনামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে তিনি রিপুকুল ধ্বংস 
করেন। তিনি জানেন তাহার পিতার বলে সকলই সম্ভব হয়, 
এইজন্ত তিনি প্রাণপণে '“ক্ষরুপাহি কেবলম্‌ বলিয়! তাহার স্বর্গীয় 
পিতার জয়ধ্বনি করেন। এইরূপে ভক্তের প্রাপগত চেষ্টা এবং 
ঈশ্বরের কৃপায় পাপ পরাজিত হুইয়! অনুস্যের পরিজাপ হয়। 
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অনুতাপ ও কৃপা । 
রবিবার, ৩*শে আষাঢ়, ১৭৯৫ শক) ১৩ই জুলাই, ১৮৭৩ খুষ্টাব। 


যতই আমর! পাপ এবং অধর্ের প্রতি দৃষ্টি করিব, ততই 
আমাদের হৃদয় নিরাশ এবং বিষাদে আচ্ছন্ন হইবে। কেবলই অন্থৃতাপ 
দ্বার! পরিত্রাণ হয়, ইহা যথার্থ নহে, কেন না অন্তাপের মধ্যেও 
অহঙ্কার এবং ঘোরতর অন্ধকার থাকিতে পারে। যে ব্যক্তি মনে 
করে, আমি অনুতাপ মূলা দির স্বর্ণে যাইব, অথবা কাদিতে কীদিতে 
ঈশ্বরকে কাদাইয়া মুক্তি লাভ কৰিব, সে যে নিতান্ত নির্বোধ এবং 
অহঙ্কারী, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অতএব অন্তান্ত অহঙ্কারের 
স্তার় অন্থুতাপের অহস্কারও একান্ত পরিহাধ্য। অন্ুৃতাপের মধ্যে 
যেমন অহঙ্কার আসিতে পারে, মেইরূপ আবার ইহার মূলে অন্ধকার । 
যে ব্যক্তি মনে করে যে, আমার মধ্যে সভ্য নাই, পবিত্রতা নাই, 
তাহার মন যে গভীরতর অন্ধকার, ভ্রম এবং অধন্মে আচ্ছন্ন হইবে, 
ইহাতে আশ্চধ্য কি? আমার মধ্যে সাধুতা নাই, এবং কখনও যে 
জীবনে আম সাধু হইব, তাহার সম্ভাবনাও নাই, ক্রমাগত এইরূপ 
আলোচনা করিলে কেন না অন্তর নিরাশা এবং বিষাদে জর্জরিত 
হইবে? দয়াময় নামের গুণ মানিলাম, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
মনে মনে বলিলাম, দয়াময় নাম যতই কেন পবিত্র হউক না, আমার 
পাপ এত গন্ভীর এবং গুড় থে কিছুতেই তাহা যাইবার নছে। 
ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের দয়াতে অবিশ্বাস করিয়া অনেকের আত্মা 
এইরূপে নিরাশ এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব ঈশ্বরের 
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দয়ায় সন্দেহ করিয়া কেবল অনুতাপ দ্বারা কেহ সাধু হইতে পারে, 
তাহা আমরা শ্বীকার করিতে পারি না। 

ন্ততাপে চিন্ত পরিশুদ্ধ হয়; কিন্ত সেই অনুতাপ মনুষ্য আনিতে 
পারে না। মন্রষা চেঠা করিরা যে অন্থতাপ করে, তাহাতে কেবল সে 
অন্তরে বাহিরে অন্ধকারই দেখিতে পায়, তাহ! দ্বারা কোন মতে পুণ্যবান 
হইতে পারে না । কেন না যাহারা আপনার বলে হৃদয় পবিত্র করিতে 
চাষ, 'ভাহারা আরও গভীরতর পাপপক্ষে লিপ্ত হয়? ঈশ্বরকে ছাড়িয়া 
যাহার! নিজের অস্বিন্দু গ্থার। শ্বর্গরাজা নিম্মাণ করিতে চেষ্টা করে, 
তাহাদের যন্ন কদাঁচ নফল হইতে পাবে না। কল্পিত বিনয়ের মধ্যে 
যেমন অবিনয় এবং অহঙ্কা্ন থাকে, সেইরূপ কৃত্িম অন্তাপের 
মদোও পাপ পরিতাগ করিবার অনিচ্ছা এবং অপ্রবৃত্তি থাকে। 
পাপ ছ'ড়িতে আমার ইচ্ছা নাই, অথচ আমার সমস্ত জীবন অন্থশোচনা, 
বিলাপধ্বনি, এবং আগ্ুনাদে পরিপূর্ণ, ইহার অর্গকি? যদি প্রত্যেক 
অন্থভাপবিদ্দু জদয়কে পবিত্র করিতে না পারে, তবে সেই অনুতাপের 
প্রচ্নো্ন কি? যদি যে পাপের জন্ত বারদ্থার ক্রন্দন করিতেছি, 
কোন মতেই তাহা দূর না হয়, তবে সেই ক্রন্দনে লাভ কি? কাম, 
ক্রোধ প্রতি নিশ্চয়ই ছাড়িব বদি অন্থরে এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা না 
ভয়, তবে সে সকল পাপের জন্ত সময়ে সময়ে অনুতধা হইয়া কফি 
হইবে? বাস্তবিক, বে অন্থতাপে চিন্ত শুদ্ধ লা হয়, তাহা কখনই 
ঈশ্বরপ্রেরিত অুত্রিম অন্থতাপ নজে। 

পাপাস্মাকে সংশোধন করিবার জন্ত ঈশ্বর যে অনুতাপ প্রেরণ 
করেন, তাকার সঙ্গে সঙ্গে বিপু ঘন করিবার জন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
এবং দুর্ন় বল সমাগত হয়। সেই স্বর্গীয় অনুতাপ আমাদের 





২৩২ আচার্যযের উপদেশ । 





নিজের পাপের জন্ত যে পরিমাণে আমাদিগকে কীদাইবে, সেই 
পরিমাণে আবার আমাদিগকে পিতার পুণ্যালয়ে লইয়া গিয়া 
হাসাইবে। ন্বর্গ হইতে এরূপ অন্গতাপ না আদিলে কোন পাপীর 
পরিত্রাণ নাই। ঈশ্বরের কুপাবলে যখন সেই অন্কতাপে আমাদের 
অন্তর দগ্ধ হয়, তখন তাহার প্রত্যেক অশ্রবিন্দুতে আমাদের 
হৃদয়ের গভীরতম জঘন্ততা ধৌত হয়। কেন না সেই জল স্বর্গের 
জল। কিন্ত আমাদের চক্ষু হইতে অনেক জল পড়ে যাহ ব্বর্গের 
জল নহে, এবং যাহা! অন্তরে প্রবেশ করিয়া! আমাদের গুড়তম পাপ 
প্রক্ষালন করিতে সম্পূর্ণনূপে অসমর্থ । যিনি ধন্দীভিমানী, তিনি মনে 
করেন আমি অনুতাপ করিতে করিতে নিজের ক্রপ্দনের দ্বারা 
জিতেন্দ্িয় হইয়াছি; কিস্ত যিনি ভক্ত এবং ঈশ্বরপ্রেমিক, তিনি বলেন 
আমার নিজের অনুতাপ এবং ক্রন্দনে কিছুই হয় না, যখন দেখি 
দয়াময় ঈশ্বর আমাকে কীদাইতেছেন, তখনই আমার আত্মার কল্যাণ 
হয়, তখন সহজেই আমার মন পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য প্রভায় 
সমুজ্জলিত হয়। তিনি নিজেই স্বীকার করেন, আমার সমুদয় সাধনের 
মূলে ঈশ্বরের কৃপা । যাই আমি ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিই, তখনই 
আমার আত্ম ছূর্বল এবং মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে এবং পবিত্র জীবন 
সম্ভোগ করবার জন্ত আমার সকল আশা এবং সকল উদ্ভম চলিয়! 
যায়। অতএব, ঈশ্বরের পথে যাইতে হইলে ঈশ্বরের দয়া ভি 
আমাদের আর অন্ত উপায় নাই। 

যাহারা নিজের বলে ঈশ্বরকে লাভ করিতে অভিলাষ করে, 
তাহাদের ক্রন্বনেও অহঙ্কার) কিন্তু ব্রহ্ষরূপায় নির্ভর করি! 
ধাহাত্া' অত্যন্ত সাহুসপূর্ণ এবং অলৌকিক তাবে কথা বলেন, 


অনুতাপ ও কৃপা । ২৩৩ 


তাহার মধ্যেও স্বর্গীয় বিনর়। ভক্ত হলিতে পান্ধেন, এই যে 
পৃথিবীতে পাপের তত়্ানক তরঙ্গ উঠিতেছে, ইহাতে আদার 
কিছুমাত্র তয় নাই) আমি নির্ভয় এবং নিরাপদ । তিনি 
দেখিতেছেন, ধদিও তীছার নিজেয় ফোন বল নাই কিন্ত তিনি 
বাহার শরণ লইর়াছেন তাহার বলে নিমেষে মধ্যে মহাপাপ সফল 
চলিয়া যাইতেছে । এইজন্ত তিনি বারদ্বার “বরক্মক্ুপাছি কেবজাদ্‌* 
ইহা বলিয়া ঈশ্বরের দয়ার জয়ধ্বনি ফরিতেছেন। তিনি বিলক্ষণ 
জানেন পুপ্যপথে অগ্রসর হইবার জন্ত তাহার আপনায় ফোন বল 
নাই। বখার্থ অনুতাপ মধ্যে যেমন অহস্কার নাই, সেইক্ষপ আবা 
ইহার মধ্যে অন্ধকারও থাকিতে পারে না। রাহা বন্তয়ে সরল 
অনুতাপ আসিঙ্বাছে, তিনি অকপট এবং জ্ছদৃঢ় হৃদয়ে বলিতে পারেন, 
এই যে আমান সম্মুখ এত অন্ধকার এবং মেঘ, ঈশ্বরের স্কপান্থ এ 
সকল কিছুই থাকিবে না, পলকের মধ্যে এ সমুদয় তেম করিয়া 
সেই অনন্ত ফালের হুর্ধ্য প্রকাশিত হুইবেন। অন্ধকারের ষধ্যে ' 
রাখিবার জন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে সৃজন করেন নাই ; এবং ভদ্ধ 
আমাদিগকে কাদাইবার জন্ত বাক্ষধর্্থ প্রেরিত হয় নাই? কিন্তু 
অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া গিরা খআষাদের 





আন্তরিক গভীর বিষাদ দূর করিবায় জন্তই ঈন্বর দয়া করিয়া! এই 
পৃথিবীতে তাহার ব্বর্গের ধর্শ পাঠাইয়াছেন। 
কাম, জোধ ইত্যাদি জর 'রিপুদিগের উত্তেজনা এবং অভ্যাচার 


দেখিয়া দিবা নিশি তোষর! কাদিতেছ, ইহাতে আশ্চর্য 
তোমাদের এ লফষল জ্রন্বনধ্যলনি ভনিয়া জগৎ বলিবে 
অপরূপ হ্যাপার! তোবষাদের নিজের যলিন কুৎসিত 


ও 


বীর 


২৩৪ আচার্্যে্ল উপদেশ । 


দেখিয়া কাহার মন ধর্দের দিকে আকৃষ্ট হইবে? ইহা ত 
এই পৃথিবীর ব্যাপার। পাপ করিলে কীদিতেই "হইবে ইহা 
যে তোমাদেরই কার্য । অতএব তোমাদের কাধ্য দেখিয়া কে 
ঈশ্বরের -সন্গিধানে আসিবে? কিন্ত তোমাদের রোদনের মধ্যে যদি 
দেই পাধিব দ্রর্ধীভাগের সঙ্গে হ্বর্গায় অর্ধভাগ দেখাইতে পার, তাহা 
হইলে নিশ্চয়ই জগৎ তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করিবরে। এক দিকে 
আমার নিজের অন্ধকার এবং পাপ দেখিয়া! কাদিতেছি, কিন্তু অন্ত 
দিকে এখনই দ্বর্গ হইতে আলোক এবং আনন্দ আসিয়া আমার 
হৃদয় পরিপূর্ণ করিতেছে, জগৎকে যদি এই পারিব-এবং দ্বর্গায় উভয় 
চাগের পামঞজন্ত দেখাইতে পান্সি, জগৎ নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বশীভূত 
হইবে । এক দিক্ষে যেমন আমার পাপের জন্য আমি অনুতপ্ত হুইব, 
অন্ত দিকে তেমনই ঈষ্বরের দয়ায় পাপ হইতে উন্ক্ত ক্ইয়া আমি 
পবিত্র হইব, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস চাই। যদ্দি বল আমি অনুতাপ 
ছরিব, কিন্ত এখনই আমি ভাল-হইতে পারি না, তবে যুড় ব্রাহ্ম! 
ছুমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস কর না। জনুত্াপের সঙ্গে যদি বিশ্বাস এবং 
পাহস না থাকে, তবে. কোণ মতেই পরিত্রাণ নাই । 

“আমি পাগী ১ কিন্ধ ব্রহ্মবলে বলী হইয়া আমি শ্বর্গধামে ষাইব, 
কন্তরে যদি এপ 'সাহ্সপূর্ণ বিশ্বাস না থাকে, তবে অন্তাপ দ্বারা 
কেবল নিরাশ! এবং নি্জীবত্াই বৃদ্ধি পাইবে, ঈশ্বরকে তুলিয়৷ ফতই 
ভুমি তোমার পাপের বিস্কৃত মুখ দেখিবে, বত্তই তোমার পুর্বকৃত স্ক্কতি 
খআলোচনা করিবে, ততই তুমি ভয় এবং বিষাদে অবযন্ন হইবে, : কিন্ত 
ঈশ্বরেরা প্ররণ করিয়। কতই তুমি এফ একটা -পাপের প্রতি দৃষ্টি 
করিবে, ততই তুমি “সাহসপৃত্বক সেই গ্মাপের 'হু্গন্ধ দুর করিয়া 


অনুতাপ ও কৃপা। ২৩৫ 


তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে পবিত্রতা সঞ্চয় করিতে পারিবে'। এইরূপে বিনি 
ঈশ্বরের অগ্নি লইয়া পাপের নিকট গমন করেন, পাপ তাহাকে পরাস্ত 
করিতে পারে না ) কিন্তু তাহারই দ্বারা পাপ ভত্মীভূত হয়। অস্ত 
বরঙ্ধাস্ি অলিবে তবে পাপ দগ্ হইবে; নতুবা শত বৎসর জ্রনন করিলেও 
পাপ হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইতে পারিধে না। ঈশ্বরের পুণ্যাগ্িতে 
দগ্ত হইয়া মলিন চক্ষু হইতে বদি এক ফোটা! জল পড়ে, তাহ! দ্বারা 
ঘোর নারকীর চিত্তও পরিবর্ধিত হইবে, তাহার নূতন" জীঘন দেখিস 
দেশের সকল লোক বলিবে, এই বাক্তি স্বর্গে চলিল। এই ভাবে 
যদি পাপী একদিন পিতার কাছে ক্রন্দন করে, তখনই তাহার 
পরিত্রাণ আরম্ভ হয়। দয়াময় সর্বদাই আমাদিগকে পাপ হইতে 
উদ্ধার করিতে ব্যাকুল রহিয়াছেন, আমরাই ইচ্ছাপূর্যাক তাহার দগাক় 
কার্যে বাধা দিতেছি। তথাপি তিনি কেন এত দয়া কজিতেছেন ? 
এইজপ্ত বে, তিনি জানেন, একদিন আমর পরাস্ত হইক্সা তাহাকে 
ধরা দিব। আমরা পাপী ইহা তিনি জানেন, কিন্তু কাম, ক্রোধ, 
হিংসা, স্বার্থপরতা আর আমাদিগকে কষ্ট গিতে পারিবে মা, এই 
জন্তই তিনি প্রতি রবিবায়ে বিশেষরূপে তীহায় নূতন নূতন করুণার 
বিধান প্রেরণ করিতেছেন। 

ঈশ্বর মহাপাপীকে পরিত্রাণ করেন, বদ্ধগণ, ইহা আর 
কেবল মুখে বলিলে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দ্বার! সগ্রমাণ 
করিতে হুইবে। এক দিকে যেমন জামর! বিশ্বাস করিব, 
আমরা কিছুই নহি, তেমনই অন্ত দিকে বলিব, ঈশ্বর আমাদের 
সর্বন্থ, তাহার নামে পাঁপ ভশ্বীভৃ্ত হয়। বাই বলিব 'অন্বকগাহি 
কফেবলম তখনই দেখিব আমার ত্বন্তরে যে পাঁচটা পাপ ছিঙ 





২৩৬ আচাধ্যের উপদেশ। 





তাহা চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মবলে যদি হৃদয়ের পরিবর্তন না হয় 
তবে ব্রাহ্গধর্্ম মিথ্যা এবং ঈশ্বর জগতের পরিত্রাতা ইহা ধর্শের 
প্রবঞ্চন ৷ বদি ঈশ্বরের ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকে তবে ব্যাকুল অন্তরে 
বল, পিতা, দি এখনই আমাকে ভাল না কর তবে আমি মরিব, 
দেখবে বলিতে না বলিতে যে আত্মা মৃতপ্রায় ছিল তাহা উঠিয়া 
' সিংহের ন্তায় তর্জন গর্জন করিয়া বিপু সকলকে দুর করিয়৷ দিল। 
মহাপাপী ব্যতিচার এবং পানদোষ ছাড়িল। পাপীর আর কোন 
সম্বল নাই, কেবল এক ব্রন্ধনাম। যতই বিশ্বাম করিয়া সে এই 
নাম বলে, ততই তাহার অন্তর পবিভ্র হয়। যে মুখে সে কাদিয়! 
বলিতেছে আমি মহাপাপী, সেই মুখেই আবার পবিত্র ব্রহ্মনামের 
সখা পান করিতেছে । সে দেখিতেছে পাপ হইতে উদ্ধার করিবার 
জন্ক ঈশ্বরই তাহাকে কাদাইতেছেন এবং পুণ্যপথে লইয়া! গিক্স! তিনিই 
তাহাকে হাসাইতেছেন। আমরা সকলেই পাপে অচেতন, অতএব 
হে বন্ধুগণ, চল সকলে তাহার শরণাপন্ন হই। তিনি কীদান কাদিব, 
তিনি হাসান হাসিব। তাহার প্রেমমুখ ভুলিয়া যেন আর কখনও 
পাপের বিকট মুক্তি দেখিয়া! নিরাশ এবং বিষঞ্জ ন! হই। 





বক্ষাম়ির অলৌকিক বল। , 
রবিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক ১ ২*শে জুলাই, ১৮৭৩ খৃষ্টান । 
ঈশ্বরের অঙ্পি বখন কোন সাধকের জীবনে প্রৰেশ করে, সেই 


নাথফে্ কি তখন ক্ষমতা থাকে যে তাহা প্রচ্ছন্ন রাখে? বধি 
সাধফেক্ এই স্ব্ত1 থাকিভ, তৰে কোন কালেই জগতে ধর্শাসধি 


্র্ষামির অলৌকিক বল। ২৩৭. 


প্রজলিত হইত ন1। ব্রহ্ধাপ্নির এরূপ প্রকৃতি বে তাহা প্রক্ষাশ 
করিতেই হইবে । বাহা দ্বারা ঈশ্বর জগতের হুঃখ পাপ দগ্ধ করিবেন, 
সহজ্র চেষ্টা করিলেও তুমি তাহ! ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতে পার না। 
ঈশ্বর সাধকের ঘরে আসেন, এইজন্ত, যে তাহার পবিত্র প্রেষমুখ 
দেখিয়া সাধক এতদৃয় উন্মত্ত হইবেন যে, তাহ দেখাইবার জন্ত তিনি 
জগতের সকলকে ডাকিয়া আনিবেন। ঈশ্বরকে দেখিয়া ভক্ত এমনই 
পবিত্র আনন্দে আনন্দিত হন, যে সেই পবিত্র আনন্দ জগৎকে বিতরণ 
না করিয়া কোন মতেই তিনি স্স্থির থাকিতে পারেন না। স্বর্গীর 
পিতাকে দেখিয়া! ব্রাহ্ধের হৃদয়ে বে প্রেমাগ্রি প্রজলিত হয় তাহা 
সামান্ত অগ্রি নহে। সাধ্য কি যে তুষি তাহা লুকাইয় রাখিবে? 
তোমার বুদ্ধি, কৌশল, বিনয়, গান্তীধ্য, সকল আবরণ দগ্ধ করিয়! 
সেই অগ্রি বাহির হইবে। 

মনুম্মের সাধ্য কি যে ঈশ্বরের অগ্বি প্রচ্ছর রাখে? ঈশ্বরের অগ্নি 
যেখানে যাইবে সেই স্থানে ধক্‌ ধক্‌ করিয়া! জলিয়! উঠিবে। অগ্রিময় 
ঈশ্বর তক্কের হৃদয় ভেদ করিয়া জগতের নিকট প্রকাশিত হন। 
অতএব বদি কোন ব্রাহ্ম তক্তিবলে ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, সাবধান, 
কেহই তাহা৷ ভক্তের নিজগুণে হইল এরূপ মনে করিও না। ভক্তের 
দ্বার! ঈশ্বর আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে দৃঢ় 
বিশ্বাস করিবে। এইজন্তই ঈশ্বরের একটা নাষ স্বপ্রকাশ। 
ধিনি সরল সাধক, তাহার জীবনের সকল তাগে ম্মভাবতঃই 
বস্ধাঙ্গি প্রকাশ হইয়া! পড়িতেছে। দেশ দেশান্তরে সেই বক্জালোক 
প্রকাশ করিবার জন্ত সাধকের প্রাণ ব্যাকুল। ঈশ্বর বখন 
একবার স্বর্গ হছুহুতে অবতরণ করিয়া সাধকের রে প্রবেশ করেন, 





২৩৮ আচার্য্যের উপদেশ । 


তখন তাছারর শরীর, মন, হৃদয় এবং আত্মার" সমুদক্স বিভাগ 
তিনি অধিকার করেন। সাধুর সমত্ত জীবনে জগৎ যখন ঈশ্বরের 
কার্য দেখিতে পায়, তখন সহত্র সহআ লোক অলৌকিক মনে করিয়া 
সেই জীবন লাভ করিতে ব্যাকুল হয়। পৃথিবীর প্রা সমুদয় 
ধর্মই বাহিক অলৌকিক ক্রিয়ার উপর সংস্থাপিত। কোন সাধু 
বলিলেন, সূর্য স্থগিত হও, হুর্ধ্য অমনই অর্ধপথে থামিল ; অথবা 
কোন সাধু ইচ্ছা করিলেন এবং তখনই তিনি অনাঙ্কাসে সমুদ্রের 
উপর দিয়! চলিক্মা গেলেন; কিন্বা তাহার কথায় মৃত ব্যক্তি সকল 
পুনজ্জীবিত হুইয়া উঠিল, অথবা কোন খধির চরণম্পর্শে পাষাণ মন্ুস্য 
হইল, এইরূপ নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার কল্পনা করিয়া প্রত্যেক 
ধর্মসম্প্রদায়ই তাহাদের ধর্খের স্বর্গীয় ক্ষমতা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছে । 

অনেকের এই সংস্কার যে, অলৌকিক ব্যাপার না দেখাইলে 
জগতৈর কেছুই ধর্শগ্রহণ করে না। পবন প্রবলবেশে প্রাচীন বৃক্ষ 
সফল উৎপাঁটন করিয়া শত সহত্র মহুত্মের মন্তক চূর্ণ করিতেছে, 
অনি প্রজলিত হইয়া নগরের শত শত গৃহ তশ্বীভূত করিতেছে, 
এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহত্র সহ নর নারী ভয়ানকযপে দগ্ধ 
হইতেছে; বদি তুমি ব্রন্ষসম্তান হও বল, পবন! তুমি স্থির হও, 
অমি! তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার কথা শুনিয়া যদি হুর্জয় পবন 
এবং অগ্নি তথাস্ত বলিয়া চলিয়া যার, জগৎ তবে জানিবে যে, তুমি 
যথার্থই ঈশ্বরের ধর্ম পাইয়াছ। সকল যুগে এবং সকল দেশে 
নানাপ্রফার অলোঁকিক ক্রিয়ার প্রতাপেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার 
হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্শের প্রচারকেরা এ সকল অলৌকিক ক্রিয়ার 


ব্রহ্ষাগ্রির "রহিত বল। ২৩৯ 





কথা বলিয়া দেশ দেশাস্তরে তাহাদের আপন জাপন র্ম্দ প্রচার 
করিয়াছেন । যাহ দ্বারা অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হয়, 
অবস্তই তাহা ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম, এই বলিয়া জগৎ তাহাদের ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছে। ব্রান্ধেরা এ সকল অলৌকিক ক্রিয়া মানেন 'না, এই 
জন্যই ব্রাঙ্গধশ্থ জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে ) এবং প্রায় তেতাল্লিশ 
বৎসর পরেও যে আমাদের ধন্দ আশানুরূপ বিহ্ৃৃত হয় নাই, তাহার 
প্রধান কারণ এই যে, ব্রাঙ্গেরা এখনও তাহাদের জীবনে .তেষন 
অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতে পারেন নাই। 

'্সামর! বাছিক অলৌকিক ক্রিয়া স্বীকার করি না; কিন্ত জগৎ 
কেন অলৌকিক ক্রির়! দেখিতে চায়, ইহার নিগুড় কারণ খন্সন্ধান 
করিতে হুইবে। অলৌকিক ব্যাপার বার! ধর্শের গ্বর্গীয়ত। প্রমাপিত 
হয়, এই কথার নিয়ে যে গুড় সত্য রহিয়াছে তাহা! আমর! পরিত্যাগ 
করিতে পারি না । অলৌকিক ক্রিয়া কি? বাহা লোকের নহে, কিন্ত 
ঈশ্বরের | ধর্ অলৌকিক, অর্থাৎ ইহা! মনুম্তর্কত নহে ; কিন্ত ঈশ্বর-. 
প্রণীত, এইজন্য যে ইহাতে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার. চিহ্ন আছে। 
বাহার! ধর্ছের প্রবর্তক এবং প্রচারক, অন্কত: তাহাদের জীরনে 
জগৎ অলৌকিক -শক্কি : দেখিতে প্রত্যাশা ররে। তোষার কথার 
বলে বদি সাগর শুফ হয়, হিযালয় স্থানান্তরিত হয়, গৎ তবে 
স্বীকার করিবে যে তুমি ব্রাঙ্ম। অলৌকিক ক্রির! -দ্বারা ধর্টের 
সত্যতা এমাণ হয়, জগতের লোক কেন এইরূপ বিশ্বাস করে? 
ইছার কারণ এই, যাহা গ্মলৌকিক, অর্থাৎ লোকের নহে, তাহা! 
ঈশ্বরের । ঈশ্বর যখন যনত্যের হৃদয়ে সবীর্ণ হন, সেই মহন্ত তখন 
জ্লৌকিক শক্তি. লাত.করে, এবং যেই শক্তি হ্বারা৷ অসম্ভব সম্ভব 


২৪০ কন উপদেশ । 


হর। যে সাধক ঈশ্বরের কাছে অগ্নি পাইয়াছেন ভাহা! দ্বারা তিনি 
অনায়াসে অসাধ্য সাধন হফরেন। বাহার জীবনে ধকৃ ধকৃ করিয়া 
ব্রহ্ধাগি দীপ্তি পাঁইতেছে, তাহার দ্বারা নিশ্চয়ই জগতের অসত্য, 
কুসংস্কার এবং পাপ দগ্ধ হইবে। বাহার অন্তরে ঈশ্বরের দয়া অবতীর্ণ 
হই়্াছে, জগৎ যে স্তীহার বশীভূত হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? 
ভক্ত যাহ! কয়েন, তাহাই অলৌকিক, কেন না তাহার সঙ্গে 
ঈশ্বরের কৃপা কার্য ফরিতেছে। তাহার অলৌকিক চিস্তা, অলৌকিক 
প্রতিজ্ঞা, এবং অলৌকিক কথা দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সকল প্রকার 
অপবিত্রতা বিনষ্ট হুয়। ভক্তের নিগৃঢ় জীবন পৃথিবীর অতীত। 
ফোথা হইতে তাহায় জীবনম্রোত আসিতেছে, পৃথিবীর লোক তাহা 
দেখিতে পার না। তাহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, তাহার পবিভ্রতা, 
সকলই ঈশ্বরগ্রন্ত । তাহার সকলই উশ্বরেত্ব। তীহার চিন্তা 
গীছার নহে, তাহার প্রেম তীহার নহে, তাহার পুণ্য তাহার নহে ? 
কিন্তু তাহায় চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা এবং সকলই ঈশ্বয়ের। জগতের 
লোক্ষেরা বখন দেখিতে পায় বে, ঈশ্বর স্বয়ং এইরূপে সাধু ভক্তেন্ন 
জীবনে অলৌকিক কার্য সকল করিতেছেন, তখন তাহারা! চমতকৃত 
হয়, এবং লঙ্ষলেই এক বাক্য হুইন্না বলে, এ বাক্তি অবশ্তাই স্বর্গের ধর্ম 
লাত কষ্ষিন্নাছে। সাধু-ীবনে ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা! দেখিলেই 
জগৎ ধর্মের সত্যতার বিশ্বাস ফরে। কোন সাধুর কথায় যদি পু্ধ্য 
নিস্তেজ এবং অন্ধক্ষাবাচ্ছন্ন হয়, অথব! অমুজ্রের জল শুকাইরা যায়, 
তাহা হইলেই জগৎ তীছাকে অলৌকিক ব্যক্তি মনে করিয়া! তীহান্ব 
কথা বিশ্বাম করে। কিন্ত আপনা আপনি ধদি ুর্ধ্য অন্তবিত হয়, 
খখবা আপনা আপনি বদি সাগত্ের জল পুকাইিয! বাত্স, সেই সফল 
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ঘটনা অলৌকিক নছে। কোন মন্থয্থ যখন তাহার সাধ্যের অভীত 
কোন কার্ধ্য করে, জগতের লোক তাহাই 'লৌফিক বলিয়া ্বীকার 
করে। কি হিন্দু কি খৃষ্ট উভয় ধর্সম্প্রধারের লোকেরাই তাহাদের 
স্ব স্ব প্রবর্তকের মধ্যে এইরূপ অলৌকিক শক্তি স্বীকার কয়েন। 
্রাঙ্মম গুলীর বঙ্গি এইন্প ফোন অলৌকিক শক্তি না থাকে, জগৎ 
কেন ব্রাঙ্গধর্শ গ্রহণ করিবে? ব্রাঙ্ষেরাও যখন এক একটা কথা 
দ্বারা আশ্চর্য কা সফল করিতে পারিবেন, তখনই সহজে জগতের 
লোক তাহাদের ধস্ম গ্রন্থ করিবে । নতৃব! তাহাদের জীবনে বঙ্গি 
স্বর্গের অলৌকিক ক্ষমতা না দেখিতে পার, জগৎ ফেন তাহাদের 
কথা গ্রাহছন করিবে? তক্তের কথায় পর্বত স্থানান্তরিত ছয়, এবং 
সমুদ্রের তরঙ্গ স্থির হয়; কিন্তু তাহাতে তক্ষের নিজের ফোন গৌরব 
নাই। কেন না পর্বত যখন ভক্তেম্ কথা গুনে, পর্বাত বলে বঙ্গি 
ইছা মনুষ্যের কখা হইত, এক পঙ্ও আমি চলিতাদ না; সেইকপ 
তরক্ষ বখন স্থির হনব সে বলে, যদি কেবল মনুষ্য কখা বলিত আছি 
হাসিতে হাসিতে তাল বৃক্ষের মত আরও উচ্চতর হইকস! উঠিতভাষ ; 
কিন্তু উ মন্থুষ্যের হধ্যে থাকিয়া আমার লৃষ্টিকর্ত। কথা বলিয়াছেন, 
ভাই বমি হন্তক নত করিলাম । কিন্তু এ সমুদয় বাহিক পাধিব 
অলৌকিক ক্রিয়া । তাছ্ছেয়া এ সমুদয় বাহিরের হুর্যয, পর্বত কিনা 
সমুদ্রে অলৌকিক ক্রিক্বা সকল দেখিয়া! নিশ্চিন্ত হইতে পায়েন না। 
ষাহাদের অলৌকিক ব্যাপার সকল আধ্যাত্মিক রাজ্যে সম্পন্ন হক্ম। 
গাহার! জানেন, বাহিরের অলৌফিক ব্যাপার হতই ফেন আশ্চর্ঘ্য 
ছউক না, তাছা ত্বারা কাহারও পরিজ্রাণ হয় না। ফোন সাধুর 
আজ্ঞাতে বাহিরের পর্বত স্থানাব্করিত হইল, কিছা! সমুক্পের জল 
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গশুকাইয়া গেল, এ সকল ঘটনা স্বচক্ষে দেখিলেও ব্রাহ্দের তৃপ্তি হয় 
না। কেননা অন্তরে যে পাপরূপ হিমালয় রহিয়াছে, তাহা চূর্ণ 
করিবার জন্ত তিনি সর্বদাই ব্যাকুল, এবং তাহার হুশ্রবৃত্তিসাগর 
হইতে রিপুর উত্তেজনান্ূপ যে সকল তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহা দমন 
করিতে না পারিলে কিছুতেই ত্তাহার শাস্তি নাই। 

এক দিকে তাহার জীবন ধর্মসাধনের পরাকাষ্ঠ। লাভ করিল ) 
কিন্তু কিছুতেই মন ভাল হইল না, কোন উপায়েই মন ফিরিল না, ক্রমে 
ক্রমে আত্মা মৃত প্রায় এবং নিরাশ হইতে লাগিল। এইরূপ ঘোর বিপদের 
সময় যদি ত্রাঙ্গ জানিতে পারেন যে, একটী কথা বলিলেই এই ষে 
পাপের ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠিতেছে, সকলই অনৃস্ত হইয়া যাইবে, 
এবং পর্বতদমান পাপ পলকের মধ্যে চূর্ণ হইবে, তখন ভক্তির সহিত 
তিনি সেই কথ! উচ্চারণ করেন। উচ্চারণ করিবা মাত্র দেখিলে, 
সত্য সত্যই পাপপর্বত চূর্ণ হইয়৷ গেল, এবং রিপুদিগের তরজ 
অনৃশ্ঠ হইল। কাহার কথায় এই অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল? 
ব্রাঙ্ছের নিজের কথায় নহে, কিন্ত ব্রাঙ্দের মধ্যে ব্রহ্ম একটা কথা 
ৰলিলেন তাহাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হইল। সাধক ব্রাহ্ম পনর 
বৎসর সাধন করিয়া! পাপ দূর করিতে পারেন নাই; কিন্ত আজ 
ব্রদ্ষবলে বলী হুইঘ্»! বলিলেন, অঘন্ত কাম রিপু! এখনই আমার 
অন্তর হইতে দূর হও) হুর্দান্ত ক্রোধ! এখনই চলিয়! বাও; এই 
বজ্জধবনি গুনিয়! রিপুকুল চিরকালের জন্ত পলায়ন করিল। ঈশ্বরকে 
ভুলিয়া সাধক রিপু মন করিতে অনেক বত্ব করিলেন; কিন্ত 
রিপুদিগের তরঙ্গ কিন্ুতেই খামিল না; কিন্ধু নিতান্ত কাতর হইয়া 
সাধক বাই ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন, তখন ভিতর হইতে ব্রহ্ধ 
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একটা কথা বলিলেন, অমনই অন্তরে ব্রদ্ধাগি বলিয়া উঠিল, সমুক্র 
লমান কাম, ক্রোধ এবং স্বার্থপরতা শুফ হইয়া গেল। ধর্শরাজ্যে 
প্রতিজনের জীবনে এ সকল অলৌকিক ব্যাপার হইতেছে, এ সকল 
ভিন্ন আমরা অন্ত অলৌকিক ব্যাপার মানি না। এ সফল অলৌকিক 
ক্রিয়াতেই ব্রাঙ্মষসমাজের জীবন । এ সমুদয় ভিন্ন কোন ব্রাহ্ম বাচিতে 
পারিবে না। 

কোন দেশে এবং ফোন কালে কেহ আপনার পাপ আপনি 
বিনাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিভামহ, 
অথবা পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কেহই আপনাকে আপনার বলে 
পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই; এবং আমাদের পুত্র, 
পৌত্র, প্রপৌত্র এবং ভবিষ্ত্বংশের মধো কেহই আপনি আপনাকে 
পরিত্রাণ দিতে পারিবে নাঁ। কিন্তৃষে ব্ক্তি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে 
অবিশ্বাস করিয়া, ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তৎক্ষণাৎ মুক্তিদাতা 
ঈশ্বর তাহার সহার হইবেন । বদি ব্রহ্গকুপায় বিশ্বাস কর, এখনই 
এই ব্রহ্ধমন্দির মধ্যেই তোমাদের অন্তরে ব্রহ্মা জলিয়া সকল পাপ 
দগ্ধ করিৰে। এখনই ব্র্ধান্্র লইয়া কাম, ক্রোধ ইত্যাদির মন্তক 
ছেদন কর, এখনই তোমাদের অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রতিটিত হইবে। 
ব্রাঙ্গধর্শ্শ জলস্ত উৎসাহের ধর্ম্দ। উৎসাহশূন্ত আত্মা ব্রহ্ষসহবাসে 
ৰঞ্চিত। বদি ব্রদ্মধামে বাস করিতে চাও, উৎসাহান্রি বারা অপবিভ্রতা 
দ্ধ কর। উৎসাহ বিনা ব্রাঙ্মসমাজ নির্জীব ; যেখানে উৎসাহ নাই 
সেখানে উন্নতি নাই। ব্রাঙ্ষধর্শের নৃতনত্ব দেখিয়! অনেকে নবানুরাগ 
এবং নব উৎসাহে ইহা! সাধন করিতেছিলেন ) কিন্তু ক্রমে ক্রমে 
এখন প্রার সকলেই নিক্ুৎসাহ, আর ব্রাহ্গধর্শের রখ চলে না, কাহারও 
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মুখে আশা নাই, ক্ুস্তি নাই, উৎসাহ নাই। কিন্তু ভয় নাই, তোষরা 
কি দেখ নাঁই, পৌত্বলিকদিগের রথধাক্রার সময় যখন চলিতে চলিতে 
রথ থামিয়া যায়, তখন শত্ত শত লোকে বহু চেষ্টা করিলেও তাহা 
চলে না; তখন নিরাশ হইয়! ক্রুমে ক্রমে তাহার! চলিয়া যার, কিস্ত 
অবশিষ্ট দশ কি বার জন যাই উৎসাহের সহিত, হরিবোল হরিবোল 
বলিয়া তাহাদের দেবতার জয়ধ্বনি করে, তখন আবার তাহা বেগে 
চলিতে থাকে । উৎসাহ ভিন্ন কিছুই সিদ্ধ হয় না। 

অল্পে অল্পে সাধন ব্রাহ্মদিগের জন্ত নহে । ব্রাঙ্গগণ, তোমাদিগকে 
ধিকৃ, এমন উৎসাহের ধর্ম পাইয়া এখনও তোমরা নির্জীৰ রহিলে। 
রথ চলে না, নৌকা চলে না, কিন্ত যাই কতকগুলি লোক একটু 
উৎসাহে টানিতে লাগিল, অমনই চলিতে লাগিল। কতবার স্থলে 
এবং নদীর উপর এ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিলাম, তথাপি কি আমরা 
উৎসাহের বল বিশ্বাস করিব না? অতএব একবার উৎসাহািতে 
প্রজলিত হুইয়া বল, কামরিপু ! এই তোমাকে চিরদিনের জন্ত বিদায় 
করিলাম । স্বার্থপরতা ! এই তোমাকে সমুদ্রজলে বিসর্জন দিলাম । 
বল, *্পরব্রদ্ধের জয়”, আমার জীবন পবিত্র হইল। আর একজন 
বল, জগদীশ, আমার পবিত্রতা জগতে বিস্তার হইতে লাগিল। 
এইকপে প্রতিদিন জগৎকে অলৌকিক ক্রিয়া দেখাও। এক এক 
কথার ৰলে কি হয়, তাহার পরিচয় দাও; আজ নয় কাল হইবে, 
খু কথা বলিলে হইবে না) এখনই বলিতে হইবে। সর্বসাক্ষী 
ঈশ্বর আমাদের অনিচ্ছা এবং কপটত! দেখিতেছেন। একটা সামার 
বরহ্ধমন্ত্রের কত বল তাহ! বন্ধুদিগকে দেখাও । (8ুটিন যহাপাপ 
মণ হইয়া! বার, মহাজনদিগেক্স এ সফল কখ। অবিশ্বাস করিও না| । 


মনুষ্যের স্বাধীনতাযোগে স্বগরাজ্য স্থাপন । ২৪৫ 





মনুষ্ের স্বাধীনতাযোগে স্বর্গরাজ্য স্থাপন । 
রবিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক; ২৭শে জুলাই, ১৮৭৩ খুষ্টাকা। 


ঈশ্বর যন্ত্রী, মনুষ্য যন্ত্র, ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের এ প্রকার সম্বন্ধ 
নছে। জড়জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের এই সম্বন্ধ, মনুষস্তের সঙ্বে তাহার 
এই প্রকার কোন সম্থন্ধ নাই। মন্ধ্ঃজাঁতিকে তিনি স্বাধীন প্রক্কতি 
দান করিক়াছেন। ন্বাধীন রাখিয়া মনুষ্যকে পরিজাণ দিবেন, ইছাই 
তাহার গুড় অভিসন্ধি। ঈশ্বরের দয়া মন্তুষ্যর চেষ্টার সঙ্গে হিলিত 
হুইয়। পরিত্রাণ ফল প্রসব করে। ঈশ্বরের দয়া এবং মহুষ্োর স্বাধীন 
চেষ্টা, এই ছটা শতরোতের একটী অবরুদ্ধ হইলেই পরিআ্রাণ অসম্ভব | 
ঈশ্বয়ের এই ইচ্ছা! ষে মন্ুুষ্ের ম্বাধীনতা সর্বদা রক্ষিত হয়, অথচ 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার করুণ! প্রকাশিত হয়। ইহাই সুস্ধি- 
শাস্ত্রের নিগুড় তৰ। ঈশ্বর যখন স্বাধীন প্রকৃতি দি) মন্থয্যকে 
গঠন করিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, মনুষ্য ইহার অপব্যবহার 
ক্করিবে ; কিন্ত তথাপি স্বর্গীয় পিতা বলিলেন, “আমি পাপীর সে 
থাকিয়! আমার হ্বর্গরাজ্য সংস্থাপন করিব।” ভ্বগতের প্রতি ছি 
কর ইহার প্রমাণ পাইবে । কাহার সবার! ঈশ্বরের গৃহ নির্দিতত 
হইতেছে? এক দিকে ঈশ্বরের হস্ত, আর এক দিকে মনুষ্যের 
কম্ত। এই ছুই হন্ত পরস্পর সম্মিলিত হইয়া সমত্ত 77145. জন্ত 
পুণ্য-নিকেতন নিশ্মাপ করিতেছে । ঈশ্বর দয়! করিতেছেন, সহ্য 
সেই দয়! গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেকবার মনুষা ঈশ্বরের সন্গিধানে 
আপনার ক্ষুত্র চেষ্টা আনিয়া উপস্থিত করিল, এ্রত্যেকবার ইন্খয় 
ভাহার মধ্যে স্বর্গার বায়ু প্রবাহিত করিয়। তাহার ছার) গ্রকাও 
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কাধ্য সম্পন্ন করিলেন। মনুষা মন্থুষ্যের কর্তব্য সাধন করিল, শ্বর্ণের 
রাজা ঈশ্বর তাহার স্বর্গীয় কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। 

শুক দৃষ্টিতে ধর্্মজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিবে, ধর্মরাজ্য 
বিস্তার করিবার জন্য ঈশ্বরের দয়! এবং মন্ুষ্যের চেষ্টা উভয়ই প্রয়োজন। 
জড়জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে ইহার স্বাধীনতা নাই, অন্ধযন্ত্রে 
স্থায় ইহা! ঈশ্বরের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতেছে। কিন্তু মনুষ্যজগৎ 
অন্ত প্রকার । মনুষ্য স্বাধীন, এবং এই স্বাধীনতাতেই মন্ুষ্যের 
মনুষ্যত্ব এবং মহত্ব। পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া এক পরিবার 
হওয়া! মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ঈশ্বরের 
ইচ্ছা যে একটা সুন্দর প্রেমপরিবার সংগঠন করেন, এইজন্য তাহার 
মনুষোর সহায়তার আবশ্তক। মনুষ্যদিগকে লইয়া তিনি স্বর্গরাজ্য 
প্রতিষ্ঠিত করিবেন, সুতরাং তাহাদিগের সাহাষ্য ভিন্ন, অথবা তাহা- 
দিগকে অতিক্রম করিয়া ঈশ্বর একাকী কিছুই করিতে পারেন না । 
এইজন্ত এক দিকে যেমন তিনি গুঢ়ভাবে প্রত্যেক মহষ্যের সার 
হুইয়া প্রত্যেকের অস্তরে বল, কৌশল, জ্ঞান এবং ধর্মমভাব প্রেরণ 
করিতেছেন, তেমনই অন্ত দিকে তাহার প্রেমগৃহ নিম্্াণ করিবার 
জন্ত তিনি প্রত্যেক সন্তানের নিকট তাহার নিজের দেহ, মন, হৃদয় 
এবং আত্মার সমুদয় শক্তি ভিক্ষা করিতেছেন। যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক 
তাহার সর্বস্ব শ্বর্গী্স পিতার হন্তে উৎসর্গ করিলেন, তিনি ধন্ত, কেন 
মা তাহার দ্বারা পিতার মনোবাঞ্ছ! সিদ্ধ হইল। জগৎ মনে করিল, 
সেই মনুষ্য স্বারা ধর্মরাজ্য বিস্তৃত হইল ) কিন্তু ভক্তের! দেখিলেন 
স্বয়ং ঈশ্বর তীহার কৃপাগুণে সেই মন্ু্যকে উদ্ধার করিলেন, এবং 
তাহার প্রেমগৃহ নির্দা করিবার জন্ত তাহার হস্তে স্বর্গীয় অধিকার 
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দিলেন। ইশ্বর মনুষ্যুকে যন্ত্রের স্তায় পরিচালিত করেন ন ; কিন্তু 
তিনি স্বাধীন নর নার্টী চান। তীাহারই শক্তি দয়া এবং পবিভ্রতা 
মন্গষ্যের আত্মাতে প্রবাহিত হইতেছে ইহা! সত্য? কিন্তু বিনি 
স্বাধীনভাবে আবার এ সকল ঈশ্বরের চরণে প্রত্যর্পণ করেন তিনিই 
ভাগ্যবান্‌, কেন না তিনি ভিন্ন আর কেহই স্বর্গরাজ্যে স্থান লাভ 
করিতে পারে না। 

ষে স্বাধীনভাবে ঈশ্বর এবং তাহার সন্তানদিগকে আপনার জীবন 
দিতে পারে না, সে কোন মতেই প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহে। যদি 
সব্গরাজ্যের প্রজা হইতে অভিলাষ থাকে, তবে আপনাকে ঈশ্বরের 
প্রেমনিয়মের অধীন করিতেই হইবে । কেবল মনুষ্য যাহা করে 
তাহা স্বর্গীয় কিন্বা অলৌকিক হইতে পারে না) কিন্তু মনুষ্য বখন 
ঈশ্বরের প্রেমনিয়মের অধীন হয়, তখনই তাহার দ্বার! অত্যাশ্চধ্য 
এবং অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হুয়। যাহা দ্বারা জগতে পূর্বে 
কেবল পাপ অশাস্তি বৃদ্ধি হইত এখন তাহারই দ্বারা স্বর্গরাজ্য বিস্তৃত 
এবং সংস্থাপিত হয়; ন্বর্শরাজ্যে এক দিকে যেমন ঈশ্বরের কূপাবল, 
তেমনই অন্ত দিকে মন্য্যের আম্থগত্য আবশ্ঠক | মনে কর আমা- 
দ্রিগকে না লইন্বা ঈশ্বর একটা স্বর্গরাজা নির্াণ করিলেন ) কিন্ত 
তাহাতে কি আমর! তাহার মহিমা এবং প্রেম বুঝিতে পারিব ? 
আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্পই তাঁহার স্বর্গরাজ্য! আবরাই 
বদি তাহার পবিভ্রতা এবং সৌন্দর্যে মোহিত 'না হইলাষ, গৰে 
আমাদের গতি কি হইবে? বখন আমাদের আত্মা পাপের অন্ত 
অনুতপ্ত হুইয়! তাহার মন্দিরষধ্যে তাহার সৌন্বর্ধ্য দেখিবার জন্ত 
ব্যাকুল হয়, তখনই আমর! তাহাকে বুঝিতে পারি, এবং তখনই 
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তাহার জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা আমাদের অন্তরে সঞ্চারিত হুইক্া 
তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ভক্তি এবং প্রেম উদ্দীপ্ত করে। তখন 
আমরা তীহার নাম সন্কীর্তন, তাহার আরাধনা, তাহার ধ্যান এবং 
তাহাকে প্রীর্থন! ভিন্ন বাচিতে পারি না; তিনিও আমাদের কাতরতা 
দেখিয়া, অচিরে আমান্দের নিকট তাহার পবিত্র ধাম প্রকাশিত 
করেন, এবং আমাদিগকে লইয়া তাহার স্বর্গরাজ্য বিস্তার এবং 
লংস্থাপন করেন। অবশেষে যখন জগৎ দেখিবে যে আমাদের ন্যায় 
দীন ছংখীয়া শ্বর্গে যাইতেছে; যাহারা অশ্রপাত করিয়া বপন 
ষরিতেছিল ঈশ্বর প্রসাদে এখন তাহারা প্রচুর শস্ত সংগ্রহ করিতেছে, 
তখন তাহার! বলিবে আমরাও কাদিব। এই বলিয়া তাহারাও 
তখন কাদিতে কাদিতে ঈশ্বরের শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিবে। ঈশ্বর 
এইন্ধলে মন্তৃযাসস্তানদিগকে তাহাদের পাপের জন্ত অনুতপ্ত করিয়া 
তীকার পবিত্র রাজ্যের জন্য উপযুক্ত করেন। 

পাপী মন্ব্যকে ছাড়িয়া যদি ঈশ্বর আকাশে একটী স্বর্ণের 
অট্টালিকা! নির্পাণ করিতেন তাহা! হইলে আর তীহার প্রেমধাম 
হইত নাঁ। স্বাধীন আত্মা সকল লইয়া তিনি একটা প্রেমরাজ্য 
বিস্তার করিবেন ) ন্তৃত্তরাং তিনি কিরূপে আমাদিগকে পরিত্যাগ 
করিতে পারেন ॥ সেই রাজ্যে তিনিই পিতা, বাজ! এবং প্রত হইয়া 
বর্তষান ; কিন্তু পুত্র, কন্যা, প্রজা এবং দাস দাসী না হইলে রাজ্য 
পূর্ণ হয় না, তিনি আল্প নিজে তীহার সন্তান, প্রজা এবং দাস 
স্বাদী হইতে পায়েন না, ভিনি আপনি বাহ! তাহাই আছেন এবং 
চিন্নকাল তাহাই থাকিবেন। সন্তান, প্রজা এবং দাস দাসী না 
খাফিলে পিতা, রাজা, এবং প্রতুর় মর্যাদা! কে বুবিবে? কে 
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তীহার সেই দয়া উপভোগ করিবে? এইজন্ত তিনি আফাদিগকে 
ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা তীহাকে পিতা, রাজা, প্রভূ বলিয়া 
ডাফিব ইহা তিনি বড় ভালবাসেন। 'আবাদিগকে ছাড়িয়া তিনি 
পরিবার গঠন করিতে পারেন না, আমরাও তাহার আশ্রয় তি্ন 
অপদার্থ। আমারিগকে তাহার কাছে যাইতে অধিকার দিয়াছেন 
ইহাতেই আমাদের মনুষ্যত্ব এবং গৌরব । 

পাঁচটা তক্ত তাহার নিকট আসিল, অননই পারিবারিক সৌন্দর্য্য 
হুইল, তাহারা! জগতে তাহার প্রেমের তত্ব প্রকাশ করিল, 
তক্তদিগের মুখে প্রভুর গুণানুকীর্তবন গুনিয়া মৃত জগৎ জীবিত হইয়া 
উঠিল। ভক্তবৃন্দের মুখে প্রভুর নাম নন্বীর্তন শুনিয়া কোখার 
আমাদের পিতা, কোথায় জামাদের রাজা, ফোখার আমাদের প্রত 
বলিয়া জগৎ ব্যাকুল হুইল। দেখ একটা ক্ষুদ্র ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা 
ঈশ্বর কি আশ্চর্ধ্য ব্যাপার সকল করিতেছেন। ঈশ্বর নিজে 
তাহার ছয়াময় নাম গান করিয়া শুনাইতে পারেন না, তাহার 
নাষ গান করিয়া নিদ্রিত জগৎকে জাগাইবার জন বআমাদেকর 
প্রয়োজন, এইজন্ত দয়াল প্রভূ আমাদের সেবা গ্রহণ করিবার অন 
ব্যাকুল। দেখ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কেমন আশ্চর্য্য সম্পর্ক, 
আমাদের এই ধুলিনিশ্মিত রসন! তাহার নাম গান করিয়া জগৎ 
মাভাইতেছে। ধূলি লইয়া তিনি ধর্্ররাজ্য বিস্তার করিতেছেন, খুলি ন! 
লইলে তীঁহার ইচ্ছা সম্পন্ন হয় না। কেন না গৃহনিপ্দীণ করিবার জন 
নির্ধাতা এবং সামগ্রী ছয়েরই প্রয়োজন । ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ 
ভিন, বেমন নসুম্তের কোন স্বতন্ত্র মহত্ব নাই, তেমনই জাবার মচুষ্য 
বদি জড়বনত্রের সকার ঈশ্বরের অধীন হইত তাহার বহুয্ত্ব থাকিত না। 


২৫০ আচাধ্যের উপদেশ । 


ঈশ্বর যখন মহুষ্যকে তাহার শ্রীচরণে স্থান দেন, তখন তাহাকে 
সম্পূর্ণ শ্বাধীনভাবে তীহার নিকট যাইতে অধিকার দেন, অতএব 
স্বাধীন ইচ্ছ! এবং স্বাধীন চেষ্টাকে কেহই সামান্ত মনে করিও না। 
ইহাতে তুমি নিজে অতি মহৎ তাহা! বলিতেছি না, তুমি অতি সামান্ত 
তৃণতুল্য, আবার নিজের দোষে তুমি অতি জঘন্ত; কিন্তু তুমি 
উপকরণ হইয়া শ্বীধীনভাবে যখন ঈশ্বরের হন্তে নিয়োজিত হইবে, 
তখন তোমারই দ্বারা তীহার অমূল্য হ্বর্গরাজ্য বিস্তৃত হইবে। 
অতএব কদাচ আপনাকে নিরষ্ট ভাবিয়! ঈশ্বর হইতে দুরে থাকিও 
না, যতই কেন তুমি নিকৃষ্ট হও না, ঈশ্বরের নিকট তোমারও 
সহায়তা আবন্তক। দেখ তাহার ইঙ্গিতে দেশ বিদেশ হইতে শত 
শত কারীকর আসিয়া তাহাদের হস্ত বিস্তৃত করিল, তাহাদের মধ্যে 
তিনি তাহার হস্ত দিলেন। এইরূপে ঈশ্বর এবং মনুষ্য উভয়ের 
হস্ত একত্র হইয়া সেই ্বর্গায় গৃহ নিশ্মাণ করিতেছে। বিশ্বাসী 
সাধু তিনি, ধিনি জানিয়। শুনিয়৷ ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার রাজ্য স্থাপন 
করেন। মনুষ্য যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করে, 
তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে একত্র কাধ্য করিলে জীবন কেমন পবিত্র এবং 
মধুমন্ হয় ভাহা! তাহার পরীক্ষার বিষয় হয়।' তখন ঈশ্বরের দয়া 
এবং মন্তুষ্যের ইচ্ছ! এক হুয়। 

পিতা পুত্রের এমনই নিগুড় এক্য হয় যে কোন্টুকু পিতার 
এবং কোন্টুকু পুজের, কোন্টুকু পাধিব, এবং কোন্টুকু স্বর্গীয় 
ভাহা নির্ধারণ কর! স্থকঠিন হয়। কোন্‌ স্থানে ঈশ্বর এবং মন্ুয্যে 
সম্ষিলন হুয় ফে ভাহা! বলিতে পারে? মনে কর, একজন পর্ণকুটার- 
বাসী, তাহার রসনা ঈশ্বরের বড় বড় কথা সকল বলিতেছে, 


মনুষ্যের স্বাধানতাঁহেগ স্বর্গরাজ্য স্থাপন | ২৫১ 


ঘলিতে বলিতে তাহার যুখগ্র স্বর্গীয় কাস্তিতে উজ্জল হইতেছে, 
চক্ষু হইতে অনিস্কুলিঙ্গ উঠিতেছে, সেই সকল কথা শুনিয়া 
সহত্র লোক ঈশ্বরপ্রেমে প্রমত্ত হইল, তাছাদের চক্ষে প্রেমধায়া 
বহিতে লাগিল। সামান্ত লোকের কথ! শুনিবার জন্তু এতগুলি 
লোকের সমারোহ, এবং সকলের চক্ষে তক্তিধাক়্া, এ সমুদয় 
অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া জগৎ যে ঈশ্বয়ের অবতার বিশ্বাস 
করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ত্রাঙ্মগণ, ফেবল তোময়াই জগতের 
এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছ ; কিন্তু অবিশ্বাসী হইয়া এই কথা বলিও না 
যে, যাহা কিছু দেখিলে সকলই পাধিব। তক্কের সঙ্গে ঈশ্বর কথা 
বলিলেন, ভক্তের ভক্তির মূলে ঈশ্বরের দয়া ক্ার্ধ্য করিল; অর্থাৎ 
সাধকের হৃদয়ভূমিতে স্বরং ঈশ্বর প্রকাশিত হুইয়া তাহ! দ্বার! 
অলৌকিক কার্য সকল সম্পর করিলেন। জড়জগতে ঈশ্বর তীছার 
মহিমা, দয়া! এবং সৌন্দর্য্য স্বহৃস্তে লিখিয়া দিয়াছেন; কিন্তু স্বাধীন 
প্রকৃতি মনুষ্যদিগের দ্বারা যখন তিনি তাহার স্বর্গীয় শোভা এবং 
পবিত্রতা বিস্তার করেন, আর কোথাও সেই সৌন্দধ্যের তুলনা নাই । 
যাহার কিছুই নাই, ধন নাই, বিস্তা নাই, প্রেষ নাই, পুণ্য নাই, এবং 
পাপবিফারে নিতান্ত কলুধিত, সেই ব্যক্তি যখন ফেবল সরলতাবে 
তাহাকে চার, রাজ! হইতেও তাহাকে তিনি বড় করেন। তাহার 
অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া জগৎ চমতকৃত হয়। অনুম্যকে বদি বন্্ের 
স্কা তিনি অধীন করিরা নিষ্থাণ করিতেন, তাহা হইলে কখনই 
হার দক্ন! এবং অলৌকিক ক্ষষতা কাহাদ্বও নিকট প্রকাশিত 
হইত না। বখন স্বাধীন হহুহ্য বলিল, এই বন্ধনাম করিলাম আবার 
পাপ ঘুর হইল, আমার জীবনের আধ্যাত্মিক পরিবর্তন দেখি! জগৎ 


২৫২ আচার্যের উপদেশ। রে 


কাঁপিল? স্বাধীন হইয়! ঈশ্বরের অধীন হইলাম, ইহা! দেখিয়! দেবতারা 
আমার মন্তকে পুম্পবৃষ্টি করিলেন। ব্যভিচারী শঠ ছিলাম? কিন্ত 
ঈশ্বরের নামে, মহাপাপী পরিত্রাণ পাইল। এই দেখ এখন আমার 
জীবনের ভিতর দিয়া কেমন গ্রবলবেগে ঈশ্বরের করুণা এবং পুণ্যের 
নোত প্রবাহিত হইতেছে, এক একটা কথা দ্বারা পর্বত স্থানাস্তরিত 
হুইতেছে, এবং সমুদ্র শু হইতেছে, চন্দ্র হুর্ধ্যের সাধ্য কি যে এইরূপ 
জ্ঞাতসারে এত সতেজ ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। এ সকল অহঙ্কারের 
কথা নহে । এ সমুদয়ই ঈশ্বরপ্রেরিত প্ররুত বিনয়ের কথা। 
ব্রাহ্মগণ, ব্রাঙ্ছিকাগণ, ভক্তির বল দেখাইতে তোমরা! পৃথিবীতে 
খআদিয়াছ। ব্রাঙ্গলমাজের মধ্যে গ্রবেশ করিয়া তোমরা বলিতে পার 
না যে মচুষ্য কিছুই করিতে খারে না। “আামি পারি না” ইহ! 
খ্মবিশখ্বাসের কথ । ব্রহ্গসস্তান কিছু করিতে পারে না, কে এই কথা 
মানিবে? ব্রহ্মনাম লইয়া বজদেহী হইয়া! মহাবীরের নার রিপুদিগের 
লক্ষে সংগ্রাম কর, বদি গ্রত্নোজন হয় রক্তপাত হইতে দাও । ইশ্বরের 
কার্ধ্ে বেষন শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িবে, প্রত্যেক রক্তবিন্ছ 
হলিবে, “এই আমি উস্বরের চরণে পড়িতেছি, দেখিবে আমা হইতে 
লহজ্র সত ব্রাঙ্ম উৎপন্ন হইবে ।” যে রক্ধে ঈশ্বরের দয়! প্রকাশিত 
ছন্ব, তাহা সামান্ত রক্ত নহে। ঈশ্বরকে যখন একবার পিছ! 
হলিক্াছ, তখন তোমা ছারা কিছুই হইবার নাই, এই কথ মুখে 
আনিতে পাক্গ না । তূষি জুত্র, তোষার জান, প্রেম এবং পবিত্রতার 
লীষ। আছে, কিন্তু ঈশ্বর বিনি তোষার পিতা, এবং নিত্য সহার, 
ভি্বি অনন্ত জান, ঘ্মনক্ প্রেম এবং দ্বনত্ত পুণ্যের উৎস। তাহার 
ক্ষাছে খাঁকিলে ভোষার অন্চাব কি? প্রস্থ্েক ান্ধ এবং খ্রত্যেক 


আপনাতে অবিশ্বান ঈশ্বরে বিশ্বাস । হর 





ব্রা্গিক! শ্বাবীনতাবে সেই অনন্ত উৎসের পরাক্রম দেখাইবায় জন্ত 
পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 


আপনাতে অবিশ্বাস ঈশ্বরে বিশ্বাস। 

রবিবার, ২*শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক; ওর! আগস্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টান । 
যে বিশ্বাস ছার] যন্গুযোর পরিত্রাণ হয় সেই বিশ্বাসের ছুই 
অঙ্গ_-একটা পাধিব, আর একটা ন্বর্গায়। একটা মনুষ্যসম্পর্কে, 
ন্তটা ঈশ্বরসম্পর্কে । এই ছই ভিন্ন কখনই যঙ্গধ্য উদ্ধার হইতে 
পারে না। বিশ্বাসের অর্থ কি? ঈশ্বর আমাকে পরিআ্রাণ করিবেন । 
যেবিশ্বাস বলিতেছে, ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ থাকাতেই মন্ুষ্যের দেবস্ব, 
অথবা ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান, প্রেম এবং পবিত্রতা ভিন্ন তাহার স্বতন্ত 
কিছুই নাই; সেই বিশ্বাসই বলিতেছে মকুষ্য শুদ্ধ নিজদের চেষ্টার 
ফখনই পরিত্রাণ পাইতে পারে না। নিজের লাধন বলে ঈশ্বরের 
নিকট বাওয়! অসম্ভব । যে সাধনের হূলে ঈশ্বর, কেবল ভাছাই 
আবাধিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতে পায়ে। ঈশ্বরকে ছাড়ির! থে 
আপনার বলের উপর নির্ভর করে, ভাহায় পরিজ্ঞাণ বনু দূয়ে। থে 
আপনাকে ন্পর্ণযূপে অবিশ্বাম করে, সে ঈশ্বরের উপর নির্ভর না 
করিয়া! বাচিতে পারে না। যে আপনাকে অসহায় এবং হীনঘল 
হলি বিশ্বাস করে না, তাহার ঈশ্বরে বিশ্বাস হয় নাই। যে 
আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেষ এবং আপনায় পবিররতার উপর 
নির্ভর করে, সে ফেন ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে? যে আপনার 
হলে বিশ্বা করে, ভাহার ধর্থসাধনের দুলে অহক্ষায়। বে পর্যন্ত লা 
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আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তোমার সম্পর্কে সে পর্য্স্ত ঈশ্বর দুরে 
রহিলেন।. আপনাকে অবিশ্বাম কর, তবে ঈশ্বর আসিবেন। যদি 
বুঝিতে পারি যে আমি নিজে অপদার্থ, তাহা হইলে আমাকে এমন 
বস্ত অন্বেষণ করিতেই হইবে, যাহাতে আমি শাস্তি পাইব। ন্ৃতরাং 
আমাকে দৌড়িয়। ঈশ্বরের মন্দিরে যাইতেই হইবে। 

মনুষ্য ইচ্ছাপূর্ববক ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের গৃহে যায়, ঈশ্বর ন্বর্গের 
পবিত্র প্রেম লইয়া! তাহার বাড়ীতে আসেন, ইহাই পরিত্রাণের নিগৃঢ় 
তত্ব। আমর! উপাসনাই করি অথবা ঈশ্বরের নাম সন্বীর্ভনই করি, 
যদ্দি তাহাতে জীবন পবিত্র না হয়, তবে আমাদের সকলই কৃত্রিম। 
অকৃত্রিম উপাসনা ফলের দ্বারা জানা যায়। সত্যভাবে ঈশ্বরের 
আরাধন! করিলাম, তাহার পবিত্রতা ব্যাথ্যা করিলাম ; অথচ আমার 
মন অপবিভ্র রহিল ইহা! হইতে পারে না। পবিভ্রন্ব্প পিতার 
সঙ্গিধানে উপস্থিত হইলে মন পবিত্র হইবেই। তুমি যখন ঈশ্বরের 
গৃছে প্রবেশ কর, অথবা ঈশ্বর যখন তোমার হৃদয়ে আসেন তখন 
পাপের সাধ্য কি বে তোমাকে আক্রমণ করে। ব্রক্মন্দিরে শরীর 
উপস্থিত হইলেই আত্মা উপস্থিত হয় না। আত্মা যখন ঈশ্বরের 
পুখ্যালয়ে বাম করে, তখন ফোন্‌ রিপুর সাধ্য যে তাহাকে স্পর্শ 
করে? যখন তাহার গৃহ ছাড়িয়া বাই, তখনই কুপ্রবৃত্তি সকল 
অবকাশ পাইয়! আমাদিগকে মহাপাপের পথে লইয়! যায়। প্রস্কত 
দেবোপাসনান্গ সঙ্গে কি অন্থুরের ভাব থাকিতে পারে? যে পরিমাণে 
যথার্থ দেবোপাসন! হুয়, সেই পরিমাণে অস্থুর দমন হইবেই হুইবে। 

ধর্ম সাধন করিবে, অথচ চরিঅ যন্দ থাকিবে ইহা হইতে পারে না । 
ধর্ম এবং নীতি শ্বতগ্র নহে। পৃথিবী হইতে পাপশ্রোত কেন গুকাইল 
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না? কারণ ধার্টিকেরাও নীতির প্রতি তেমন দৃি করেন না। 
অনেকে এই মনে করেন যে, ধর্শসাধন ঈশ্বরের সাহাব্য তিন্ন হয় 
না? কিন্তু নীতির সত্য সকল মনুষ্য আপন চেষ্টাতেই পালন করিতে 
পারে। এইজন্তই অনেক লোক যাহারা নিয়মিতরূপে গির্জার যায় 
অথবা মন্দিরে আসে, তাহাদের রিপু দমন হয় না। ধর্মসাধন করিতে 
যেমন তাহাদের ব্যাকুলতা, সেই পরিমাণে পাপ দমন করিতে তাহাদের 
যন্ত্র নাই! যে পরিমাণে তাহাদের ধর্শের আড়ম্বর এবং বাহক 
অনুষ্ঠান, সেই পরিমাণে তাহার সত্যবাদী এবং জিতেক্তিয় নহে। 
কারণ ইন্দ্রিয় দমনে তাহাদের তাদৃশ যত্ব নাই। আপনাকে অবিশ্বাস . 
করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই যে রিপু দমনের প্রধান 
উপার ইহার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই । বদি ু্মন্ূপে জীবন পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখি তাহা! হইলে দেখিব, আমাদের আপনার প্রতি তেমন 
অবিশ্বাস হয় নাই, স্থৃতরাং ঈশ্বরের প্রতিও তেমন বিশ্বাস হয় নাই। 
নিজের প্রতি অবিশ্বাস না হইলে কেহই সহজে ঈশ্বরের নিকট 
উপস্থিত হয় না। অতএব বন্দি ঈশ্বর হইতে সাধুতা! এবং শান্তি 
লাভ করিতে চাও, তবে আপনার অন্তরের জঘন্ততা পরিহার করিতে 
কৃতসক্কল্প হও। কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু সকল শাসন ন! করিয়া 
যদি কেবল উপাসন! কর, তাহা কদাচ অরুত্রিম হইবে না। অথবা 
উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া বি অন্ত কোন উপায়ে ইঞ্জিয় মন করিতে 
চেষ্টা কর, চিরকালের জন্ত কখনই জিতেক্রিয হইতে পারিবে না । 
বদি চিরদিনের জন্ত কুপ্রবৃত্তি দমন করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের 
পবিত্রতা! ভালবাসিতে হইবে৷ | 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া কেহই আপনাকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে 
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পারে না। মনুষ্য কেবল আপনাকে অবিশ্বাস করি! ক্ষান্ত হইবে না) 
কিন্তু যাহাতে প্রতিদিন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি 
হয় তাহার জন্ত তাহাকে প্রাপপপ যদ্ব করিতে হইবে। যেমন এক 
দিকে আপনার যধ্যে যে পাপ আছে তাহা নিষ্পীড়ন এবং নিগ্রহ 
করিবে, তেষনই অন্য দিকে ঈশ্বরের সৌন্দধ্য দেখিয়া মোহিত হইবে। 
এক দিকে যেদন একটা পাপের আমোদও গ্রহণ করিবে না, অন্ত 
ছবিকে তেমনই পুপ্যের জানন্দ এবং পুণ্যের উৎসাহে প্রফুল্ল থাকিবে । 
ঈশ্বর সহবাসের পবিত্র আনন্দ আস্বাদন না করিলে পাপী কদাচ 
ইচ্ছাপূর্ধক আপনার ইন্ছ্িয় নিগ্রহ করিতে পারে না। যে পবিত্র 
সখ পান্ধ নাই, মে কেন পাপের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে চাহিবে? 
অত্তএব যেমন পাপের ন্থখ ছাড়িবে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই পুণের সুখ 
লাভ করিতে হইবে । অতএব যখন দেখিৰে, কাম রিপু যাহা মনুষ্যের 
বথ্যে অন্তান্ত সমুদয় রিপু অপেক্ষা প্রবল, তোমাদিগকে নানা প্রলোভন 
দ্বেখাইতেছে, সর্বদ| মন উত্তেজিত এবং চঞ্চল করিতেছে, চক্ষু মলিন 
করিতেছে, তখন কেবল অনুতাপ এবং রিপুকে নিগ্রহ করিয়া ক্ষাস্ত 
হুইও না? কিন্ত ব্রন্বরাজ্য যে সুখ তাহার লালসার ব্যাকুল হইবে 
এবং প্রন্ধর্ুপাহি কেবলম্‌” এই হুর্জয় অস্ত্র লইয়া সেই রিপুকে বধ 
করিবে। এতকাল ধর্শসাধন কর়িয্বা বদি স্ত্রীলোকের প্রতি পবিত্র 
ভাবে দৃষ্টি করিতে না পার, তবে পবিত্র শাস্তি কি তাহা তোমরা 
নন্ভোগ কর নাই। 

বে পথে গেলে সহজেই মনের ছুপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হয়, 
যন বদি আপনা আপনি সেই “পথে যার, তবে নিশ্চয় আমরা 
্র্গায় সুখে বঞ্চিত বহিয়াছি। হুক হইতে বিরত থাকা! নিতান্ত 
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কঠিন নহে; কিন্তু সম্পূর্ণক্ূপে পবিত্রত্ধদয় হওয়া তেমন সহজ 
লহে। অনেক লোক আছে যাহার! ব্রাহ্মধর্ের সঙ্গে কোন যোগ 
ঝাখে লা, অথচ বাহাদের চরিত কাম, ক্রোধ এবং লোড ইত্যাদি 
ছিন্ত (বরিপুর কোন তিচ্ধ দেখা বায় না) কিন্ত তাহাদের জীবন 
দেখিয়া মলে কারও না বে তাহাই ব্রাঙ্মজীবনের আদর্শ । মনুষ্য 
অনেক কারুণে ছঙশ্ব হইতে নিধৃত্ত থাকে; কিন্ত তাহাতেই যে 
ভাহাজের জদদ় পবিত্র হইয়াছে তাহা বলা ধায় না। সামান্য ধন, 
প্রশংসা, কিন্বা সন্মের লালনার মনুষ্য ইঞ্জিফ দমন করিতে পারে। 
ভগতের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে ফেমন আশ্চর্ধারপে মহষ্যের 
একটা আনমক্জি অপর আপক্তিকে হীন করিয়া! ফেলিতেছে। কাহারও 
হয় ত পুশ্থকের প্রতি এমনই আসক্চি জন্িয়াছে যে, ভাহা খারা তাহার 
অন্থরের প্রবল কাম রিপু পরাস্ত হইয়া গিয়াছে ? কিন্তু এ সমুদয় 
বাহাক উপায়ে ইঞ্ছিয় দমন করা ব্রাক্ষোচিত লাধল মহে। ফেন 
না যখনই এ সকল উপায়ের অভাৰ হইবে, তখনই আবার সেই 
রিপু সকল উত্তেজিত হইয়া উঠিবে। 

ধন, মান, যশ, কিন্বা অন্ত কোন বিষয়ের প্রতি আপক্ত হইয়া তুমি 
কামের অপবিত্র দুখ পরিতাগ করিলে, কিন্তু ইহাতে কি তোদার 
পরিজাণ হইল]? ইহাতে তুমি কেবল একটা পুরাতন পাপ ছাড়িয়া 
আর একটা নৃতন আসক জন করিলে । ইহ? কদাচ ঘুক্চির অবস্থা 
নহে] বধার্দ ই হি পবিতরদদয় হয়া নারীর প্রতি পুষ্টি করিতে চাও 
তবে তার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইবে | বদি দঘস্ত সম্পর্ক দূর 
করিতে চাও, তবে পনিত্র প্রেমে আবদ্ধ হইতে হইবে, লতুষ! তোষপাও 
দারীফিগকে অত্যন্ত্র জঘন্ত পপর নত দ্বণা করিব অবপ্যে চলি যাইছে। 


৩ 
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যাহার! নারীজাতির মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র পরিবার দেখিতে পায় না, 
তাহারাই নারীকে পাপের কারণ মনে করে; কিন্তু ইহা ত্রাঙ্গশান্ত্রের 
সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা । নারীজাতির কোন দোষ নাই, যাহার! নারীকে 
পবিত্র প্রেম দিতে পারে না তাহাদেরই হৃদয়, নয়ন দূষিত। ঈশ্বরের 
চক্ষে পুরুষ নারী উভয়ই সমান। যাহাদের অন্তরে অস্থরের ভাব 
প্রবল তাহারাই নিজের দূর্বলতা ঢাকিবার জন্য দুর্বল! নারীদিগকে 
অন্ধকারে ফেলিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্্ম 
পরিবার সংগঠন করিতেছেন। ঈশ্বরের এই আদেশ যে নারী- 
দিগকে লইয়া তাহার পবিত্র পরিবার গঠন করিতে হইবে । এই 
আদেশ লঙ্ঘন করিনা কে যথার্থ জিতেক্ত্িয় হইতে পারিবে । কদাচ 
এরপ মনে করিও না, বাহিরের উপায় অবলম্বন করিয়া হয় ত 
পঞ্চাশ বংসর কোন রিপুকে দমন করিয়া রাখিতে পার, কিন্ত ইহার 
পর বৃদ্ধ বয়সে যে সেই রিপু আবার ছুর্জয় হয়৷ তোমাকে আক্রমণ 
না করিবে তাহা কে বলিল? যতদিন ঈশ্বরপ্রেম এবং তন্মীপ্রেম 
দ্বারা ভ্বদয় বিশুদ্ধ না হয়, ততদিন কিছুতেই আপনাকে বিশ্বাস 
ফরিও না। 

যখন স্বর্ণ হইতে স্বর্ণরজ্জু আনিয়া! ঈশ্বর তাহার চরণে তোমার 
হ্বদয়কে বীধিবেন, তখনই ভর্মীর প্রতি অপবিত্র ভাব অসম্ভব 
হইবে । অতএব এক দিকে যেমন ভগ্মীকে অপবিভ্রভাবে দেখিতে 
ক্ষাস্ত হইবে তেমনই অন্ত দিকে তাহাকে ঈশ্বরের পরবিত্রভাবে 
ছেখিভে শিক্ষা করিবে । আত্মাকূপ ভশ্মীর প্রতি ৫প্রম সেই পরিমাণে 
প্রবল হওয়া আবশ্তক যে পরিমাণে মন্ষ্যের পাপ রিপু প্রবল। 
অর্ক স্ষিপু উত্তেজিত হইলে যেমন, কি উপদেশ, কি সামাজিক 


সমুদয় শক্তি ঈশ্বরের শক্তি এবং উহা পবিত্র । ২৫৯ 








শাসন মম কিছুই মানে না, কিন্তু অনলের ভ্তায় অলিয়া মনুষ্তকে 
পাগল করে, সেইন্খপ যখন ভক্তের ভুদয়ে স্বর্গীয় ভগ্দীপ্রেম উদ্গীত 
হয়, তখন তাহাও মন্থধাকে পবিত্র উৎসাছে উন্মত্ত করে। তখন 
তিনি পিতার চরণতলে বসিয়া প্রত্যেক ভদ্দীকে নাম ধরিয়া ডাফেন 
এবং প্রতোকের মধ্যে ঈশ্বরের কন্তাকে দেখিয়া তাহার হৃদয় 
আপনা আপন প্রকুল্প এবং পবিত্র হয়। অতএব এফ দিকে যেমন 
আপনাকে অবিশ্বাস করিবে, তেমনই অন্ত দিকে ঈশ্বরের উপর 
নিভর করিয়া ভাহার কন্তাদিগের সঙ্গে স্বগীষ সম্পর্ক সংস্থাপন করিবে, 
এবং গটাহাদের সৌন্দর্যে ঈশ্বনের লৌন্দর্যা দেখিবে। এই ভাবে 
যিনি বতবার ভগ্ীকে দেখেন, তিনি ততবার ঈশ্বরকে দেখেন। 
যতবার শুগ্ীকে প্রপাম করেন, ততবার তিনি ঈশ্বরকে প্রণাম করেন; 
পিতার সম্মুছে তদ্মীকে দেখিলে হৃদয় পবিত্র হয়, প্রাণ লীতল হয়, 
এবং পিতার প্রসর্লতা লাভ করিয়া ভতকের! পবিত্র শাস্তি সম্ভোগ 
করেন। এইকূপে ভদ্দ্ীকে দেখিয়া এবং ভত্রীর সেবা করিয়া কে না 
লেই ভন্মীর পিতার আনীর্বাদ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবে। 


সমুদয় শক্তি ঈশ্বরের শত্তি এবং উহ৷ পবিত্র । 
প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক ; 
১*ই আগই, ১৮৭৩ খুক্টাক। 
ঈশ্বরের রাজো নান প্রকার কৌশলপূর্ণ সামগ্রী । তাহার মধ্যে 
ঈশ্বরের শক্তি, করুণা এবং পবিত্রতার গ্রকাশ দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য 
হই। কিন্ত এক দিকে ঈশ্বরের সৌন্যধ্য এবং পবিভ্রত! দেখিয়া 


২৬৩ আচার্ষ্যের উপদেশ। 





যেমন আমরা আশ্চর্য্য হই, অন্য দিকে আমাদের হৃদয়ের পাপ এবং 
কদর্ধ্ভাব দেখিয়া আমাদিগকে তেমনই আশ্চর্য হইতে হয়। 
জড়জগ এবং মন্থষ্যের মন উভয়কেই ঈশ্বরের হস্ত রচনা করিয়াছে ; 
কিন্ত জড়জগৎ এবং মনুষ্যের মন এই উভয়ের মধ্যে কত বিভিন্নতা । 
জড়জগতের প্রতি দৃষ্টি কর, ইহার একটা বৃক্ষ নাই যাহা অপবিভ্র। 
ইহার সকলই সুন্দর, সকলই পবিত্র, যাহার চক্ষু নিষ্পাপ, সে ইহাতে 
পাপ অপবিত্রত! দেখিতে পায় না। যেদিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই 
দিকেই সে পুণ্য প্রভ! দেখিয়। পুলকিত হয়; কিন্তু মনুষ্যজাতির প্রতি 
দৃষ্টি কর, এমন একটা মন নাই যাহ] কোন না কোন পাপে বিদ্ধ না 
হইয়াছে । ঈশ্বর তাহার নিজের প্রক্কৃতি হইতে স্বর্গীয় উপকরণ 
লইয়া মন্ুষ্কে রচনা করিয়াছেন; কিন্তু মনুষ্য আপনার দোষে 
স্বর্গের মধ্যে নরক আনিয়াছে। ঈশ্বর তাহার আপনার শ্ব্ূপ হইতে 
সৌন্দরধ্, প্রেম, এবং সন্তাব লইয়া মম্ুয্যের আত্মাকে গঠন করিলেন ১ 
কিন্তু তাছার চবিতে সেই স্বর্গীয় শোভা! কোথায়? সে নিজের 
দোষে তাহার আপনার সৌন্দর্য ফলক্কিত ফরিয়াছে। ইঈশ্বরদত্ত 
স্বাধীনতা গ্রভাবে, আপনার ইচ্ছায় সে পাপের দাসত্ব করিয়া নিতান্ত 
কদাকার হুইয়াছে। 

কিন্তু মনুষ্যের আত্মা যতই কেন মলিন এবং অপবিত্র হউক 
না, ঈশ্বরপ্রদত্ত তাহার বে শ্বাভাবিফ সৌন্দর্য রহিয়াছে, কিছুতেই 
তাহ! একেবারে বিনষ্ট হইবার নহ্বে। স্বর্পণকে কর্দমে নিক্ষেপ 
স্বল্প এবং তাহা হি নিজেন্ধ ক্ধূপ ও কান্তি হারাইস্ব! কর্ছষের মত 
হইয়া! পড়ে, তথাপি একটু জল দ্বারা ধৌত করিলে, দেখিবে ষেই 
বর্ণ স্বর্ণ ই ছুছিত্বান্ছে। দেইকসপ ঈশ্থরস্থচিভ আত্মার লৌনধ্যের 


সমুদয় শক্তি ঈশ্বরের শক্তি এবং উহা! পবিত্র। ২৬১ 


উপর আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা ফতই কেন পাপ কলম্ক দিক না, 
তাহার ক্কপাবারি পড়ঘ়া একদিন তাহাকে নিষ্ষলঙ্ক করিবেই করিবে। 
মন্থষোর আত্মার উপর পৃথিবীর ধুলি ধতই কেন রাশীকুত হউক 
না, স্বীয় বন্ধ শ্বর্গীর বই থাকিবে) ঈশ্বরগ্রদত্ত স্বাধীনতার যতই 
কেন অপবাবহার হউক না। একদিন ইভ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ 
করিবেই। অতএব হে মনা, কুমি আপনার স্বাধীনতার উপর 
কদাচ পোষারোপ করিও নাঁ। কখনহ এ কণ। মুখে বলিও না ষে, 
আমার মনের স্বাধীনতাই নরক। যে ব্ক্ত স্বর্গকে নরক বলে, 
স্বর্গ তাহার কাছে নরক হয়। যে বাক্তি আপনার মনকে পাপেক্স 
আকর মনে করে, তাহার মধো পুণাভাৰ থাকিলেও দে তাহা দেখিতে 
পায় না। যেখানে আমাদের নিজের কারা, সেইখানেই সপাকায় 
পাপ কিন্ত যেখানে ঈশ্বরের ভাব, এবং তাহার প্রদত্ত প্রস্কৃতি, 
সেখানে নরক গমন করিতে পারে না। 

আমাদের শরীর মন ঈশ্বর হবার! নির্িত, এইজন্ লাধু ধর্ছোপদে টার! 
বলিয়াছেন, তোমরা ঈশ্বরের যন্দিরন্বরূপ। আমাদের শরীর এবং মলেন্র 
সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বর । অত এব যে ব্যক্তি ঈশ্বয় প্র সমুদয় শক্তিকে 
ঈশ্বর প্রদত্ত বলিয়! বিশ্বাস করিতে পারেন তিনিই ধন্ত এবং নিরাপন । 
তিনি যেমন এক দিকে আপনার নিশ্িত নরক দেখিয়। আপনাকে 
ত্বপা করেন, তেমনই অন্ত দিকে তাহার অভ্তরসধ্যে ঈশ্বর লংস্থাশিতত 
বর্গ দেখির! ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য মোহিত হন। তিনি দেখিতে পা, 
ঈশ্বর তাহার আত্মাত্ধে বিরাঙ্ধ করিতেছেন। কিন্ত, হে বিশ্বাসী, 
সময়ে সময়ে তোমার অন্তরে ঈশ্বরের আবিভাব দেখিয়া ঈশ্বর আছেন 
মনে করিলে কি হইবে? বখন তুষি তোমার হরর পূড় দেখ, আখব 


২৬২ আচার্যের উপদেশ । 





তোমার হৃদয় পাপপস্কে কলঙ্কিত দেখ, তখন কি বলিবে, ঈশ্বর 
তোমার হৃদয় হইতে চলিয়া গেলেন? তবে তোমার দেখা না 
দেখার উপর ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং মৃত্যু নির্ভর করে। যতক্ষণ তুমি 
তাহাকে দেখিতে না পাও, ততক্ষণ তোমার পক্ষে তিনি নাই; 
কিন্তু ইহা কি তুমি জান না যে, তুমি নিতান্ত পাও, নাস্তিক হইলেও 
তিনি তোমার আত্মার সিংহাসনে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন? 
তুমি স্বীকার কর আর না কর, ঈশ্বর চিরকালই জগতের ঈশ্বর 
থাকিবেন। যদি তুমি তাহাকে না দ্বেখ, তোমারই পক্ষে তিনি 
অনুপস্থিত । তোমার কল্পনাতে তিনি নাই । - 
কিন্ত আবার ঈশ্বরকে অনুভব না করিয়া ঈশ্বর আছেন বলিলে কি 
হইবে ? যদি বলিতে হয় ঈশ্বর হাদয়ে আছেন, তবে হৃদয়ে আগে 
তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে । হৃদয়ের মধ্যে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ন! 
করিলে কি হইল? ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়! ঈশ্বরের উপাসনা করিলাম, 
ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিলাম, কিন্তু বখন মন্দির ছাড়িয়া পরিবার মধ্যে 
প্রবেশ করিলাম তখন দেখি হুদয়ের মধ্যে আর ঈশ্বর নাই। এইজন্য 
বলিতেছি, নিজের আত্মার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ কর, আত্মার শক্তি 
সকলকে নরক বলিলে ঈশ্বরকে ভাড়াইয় দেওয়া হয়। সেই স্বর্গীয় শক্তি 
সকল আমরা নিজের ইচ্ছায় পাপের মধ্যে আনিয়াছি বথার্থ বটে, 
কিন্তু সেইজন্ত কদাচ এক্'প মনে করিও না যে, আর তাহারা ঈশ্বরের 
নহে। উন্বয়প্রন্নত্ত শক্তি সকল তুমি তোমার নিজের স্বাধীন ইচ্ছ 
লে তই কেন পাপ পথে নিয়োদ্ধিত কর ন!, চিন্নকালই তাহারা 
স্বর্গীয় থাকিবে । ঈশ্বর ক্ষমাশীল, এইজন্ত আমাদের নরকময় হৃদয় 
ছইতেও তাহার উপস্থিতি এবং তাহার প্রনগত্ত শক্তি সকল প্রত্যাহার 


সমুদয় শক্তি ঈশ্বরের শক্তি এবং উহা! পবিভ্র। ২৬৩ 





করেন না । আমর! চারিদিকে নরক নিশ্মাণ করি? তথাপি ন্বর্গের 
রাস পু পবিত্রতা লইয়া তাহার মধ্যে বাম করেন। নরকের 
সাধ্য কি যে, তাহার সেই পবিত্র দিংহালন কণক্কিত করে? আত্মার 
প্রতোক শর্জির মূলে ঈশ্বর, স্থতরাং ইহার একটা শক্তিও অপবিত্র 
নছে। 

মনের সনুদয় শক্তি এবং সমুদয় প্রবৃত্তির যূলে ঈশ্বর দণ্ডায়মান ) 
কেবণ আনাদের পাপাঙ্গকার তাহাকে দেখিতে দেয় না, এবং এই 
ডগই আমরা সেই সকল শক্তির উপর দোষারোপ করি। বন্ততঃ 
আমাদের সমুদয় শক্ি এবং সমুদয় আসক্তির মূলে ঈশ্বর কাধ্য 
করিতেছেন । কি পিন্ঠ-মাতৃভক্কি, কি অপতান্গেচ, কি দাম্পত্য প্রণয়, 
কি বস্ধুতা, কি হিতৈষণা ইত্যাদি সমুদয়ের মুলে ঈশ্বরের কৃপা কার্য 
করিতেছে । আমাদের মন পাপে মলিন, এইজন্তই এ সমুদ্র স্ব্গীর 
শর্তি এবং গ্রবুত্থর মুলে আমরা ঈশ্বরের গ্রেমদুখ দেখিতে পাই 
না, এবং আমাদের নিকট সংসার নরক বিয়া বোধ হয়। কিন্তু 
কদ্দম কতক্ষণ স্বর্ণের কান্তি ঢাকিয়া রাখিতে পারে ? সেই পৃথিবীর 
পক্কের উপর চক্ষের এক বিন্দু অনুতাপ জল পড়,ক, দেখিবে তখনই 
মনের সমুদয় শক্তি আব্যর ছেমবর্ণে উচ্ছল হুইয়। প্রকাশিত হইবে। 
ঈশ্বরের এইকপ বিধান না হইলে কখনই এক ঘণ্টার উপাসনার 
কাহারও মলিন পঙ্ষিল হৃদয় পবিত্র এবং উজ্জল হইত না। যেমন 
প্রচ্ছন্ন অগ্নি জলস্ক হইয়া মলিন অঙ্গারকে উচ্জ্বল করে, সেইরূপ 
মন্থম্য আত্মাতে বধন সেই গুঢ়তম ব্রঙ্ধানি জলির উঠে, তখন আপন! 
আপনি মনুষ্তের পাপ অপবিত্রতা দগ্ধ হইয়া বায়। পবিভ্রপ্বরূপ যে 
অন্থরে বাস করিতেছেন, পাপ ভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করে। 


২৬৪ আচাধ্যের উপদেশ। 


প্রত্যেকের আত্মাতে গৃঢ়ভাবে ঈশ্বরের অগ্নি জলিতেছে, তাহাতে 
একবার যদি মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার ফুৎকার পড়ে, একবার 
যদি তাহার উপর উপাসনার বানু প্রবাহিত হয়, তখনই তাহা 
ভয়ানকরূপে জলিয়া উঠে, এবং মন্ুষ্যের রাশীকৃত পাপ ভস্মীভূত 
হয়। তখন দেখিতে পাই যেমন জড়জগৎ এবং ইহার প্রত্যেক 
বস্ত পবিভ্র, তেমনই মন এবং মনের প্রত্যেক শক্তি পবিত্র এবং 
সুন্দর । উভয়ই পবিত্রতা হইতে বিনিস্থত, এবং পবিত্রতার মধ্যে 
আঅবস্থিত। নারকীর মনেও ঈশ্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 
তাহার সমুদ্র শক্তি অধিকার করিয়! বসিলেন, যখন সে বাক্তি ইহ। 
দেখিতে পায়, তখনই আশ্ধ্য হইয়া সে এই কথা বলে “কি! 
আমার এই শক্তি ঈশ্বরের শক্তি! আমার এই নরকের এত নিকটে 
স্বর্গের রাজা ঈশ্বর! তখনই মহাপাপীর জীবনে স্বর্গীয় পরিবর্তন 
আসিল। সে মনে করিত তাহার সমুদয় শক্তি তাহারই শক্তি, 
ঈশ্বরের লঙ্গে ত্র সমুদয় শক্তির কোন সম্পর্ক নাই, কিন্ত এখন এক 
নুতন রাজ্য দেখিল। তাহার আর কোন শক্তি রহিল না, নিজকৃত 
রাশি রাশি পাপ অন্ধকার ভিন্ন তাহার আর কিছুই রহিল ন1। 
কিন্তু ূর্বল, শক্তিহথীন এবং নিতান্ত কাতর হইয়াও সেই অন্ধকার 
মধ্যে পাগী ঈশ্বরের কাছে দীড়াইল। কৃপাসিস্ু ঈশ্বরের ক্কপায় 
তাহার চক্ষু খুলিয়া গেল। যেখানে সে নরক দেখিয়াছিল, তাহারই 
অধো স্বর্গরাজ্য দেখিয়া তাহার মন ফিরিয়া গেল। দেখিল তাহার 
স্বদয়ের লেই কলঙ্কিত শক্তি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে ঈশ্বর দণ্ডায়মান । 
এক একটী শক্তির প্রতি সে দৃি করে, দেখে প্রতোকের মূলে 
ঈশ্বর। তাহার জ্ঞান, ভাব, এবং ইচ্ছাতে ঈশ্বরেক্স জ্ঞান, প্রেম, 


সমুদয় শা ঈশ্বরের শক্তি এবং উহা! পবিত। ২৬৫ 


এবং পুণোর প্রকাশ। পানী কে তিল কেবল সাধুদিগের 
'ক্তিসরোবরেই ঈশ্বরের চরণপল্স বিকশিত হয়; কিন্তু এখন দেখিল 
পাপের মধো থাকিরাও ঈশ্বর তাহার ছাদয়ে প্রেম-ভকি-কুন্থম সকল 
প্রপ্ুষ্টত করিতেছেন, এবং স্বরং এ সকল পুশ্পোপছার গ্রহণ 
করিভেছেন। ইহা দেখিয়া তাহার আনন্দের সীমা রছিল না। 
যতই সে অনদাবধন করিয়া দেখে, ততই ছশ্বরের প্রতি তাহার বিশ্বাল 
ভক্ত বাণ্ডিতে লাগিল; দেখিল ঈশ্বরের প্রতাক্ষ আবিষ্কাবে তাঙার 
সকল শক্তি কাধ্য ফরিতেছে। তখন পাপীর পরিত্রাণ আরম 
ভইল। ভউ্শ্ছবের সঙ্গে তাহার সম্মিলন হ্ন্থল। ঈশ্বরের বলে তাহার 
দুব্বলত! ঘুচল ] মন্থাপাপী মুচু্তের মধ পুণাবান্‌ হইল । “ভোমাদের 
স্বণস্থ পিতার স্কায় তোমরাও পূর্ণ হও” পাপী তখন আপনার 
জীরনে এ কথার অর্থ বুঝিতে পািল। 
অতএব, হে মনুস্ত কদাচ তোমার অস্তরস্থ ঈশ্বরপ্রদ্ত শক্ষির উপর 
দোষারোপ করিও না । মুক্ু হইবার ধ্দ অভিলাষ খাকে, তবে এই 
যে বিস্ময়কর ব্যাপার, আধ ঘণ্টার মধ্য পাপী শুদ্ধ হয় তাহা বিশ্বাস 
করিয়া আপনার সমুদয় শক্তির মূলে ঈশ্বরকে দর্শন কর। তোমার 
নিজের কোন শক্তি নাই বখন স্পষ্টরূপে তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে, 
সেই অসহার ছুর্বল অবস্থার দেখিতে পাইবে, তোমার দন্তরের সমুদয় 
শক্তি ঈশ্বর স্বন্বং পরিচালন করিতেছেন। এইরূপে বখন দেখিবে 
তাক্কার হস্তে তোমার সমস্য জীবনের তার, তখন পাপ প্রলোভন আর 
পোষাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না । হে হুর্গ ঈশ্বরের শক্ষিরূপ প্রহরী 
গ্বারা বেই্টিত সেই তুর্গমধো বদি ভূষি লুকাক্িত হও, কাছার সাধ্য 
তোষাকে আক্রমণ করে ? জঈন্বর বদি অঙ্গেয় হন, তবে, হে বিশ্বাসী, 
৩৪ 





২৬৬ আচার্যের উপদেশ । 








তুমিও অজেয় ) কেন না ঈশ্বরসস্তান, স্বয্ং দুর্বল হইয়াও ঈশ্বরের 
বলে বলবান। ঈশ্বরের ছুর্গ আমাদের হৃদয়ে নির্মিত হউক ; তাহার 
আশ্রয়ে থাকিয়া আমরা! নিরাপদ এবং পুণ্যবান্‌ হুই। 





ঈশ্বর পবিত্র প্রেমের আধার । 


সায়ংকাল, রবিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক ) 
১*ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খুষ্টাব্ষ | 

এই পৃথিবী ঘি আমাদের রচিত হইত এবং ইহার কার্য সকল 
যদি সম্পূর্ণরূপে আমাদের অধীন হইত, তাহা! হইলে আমাদের 
স্বেচ্ছাচারে ইহা কোন দিন কলঙ্কিত এবং একেবারে বিনষ্ট হইয়! 
যাইত। কিন্ত এই পৃথিবী আমাদের রচিত নহে, এবং ইহার ভৌতিক 
এবং মানসিক নিয়ম সকল আমাদের প্রতিষ্ঠিত নহে। ঈশ্বর ইহার 
রচয়িতা, এবং তিনিই ইহার নিয়স্তা। তিনি যে প্রণালীতে কার্ধ্য 
করিবেন তাহাই হইবে, মন্থুষ্ের ইচ্ছায় হইবে না। মনুষ্যের সাধ্য 
কি যে, এই পৃথিবীকে রক্ষা করে? কেন না, মনুষ্য যখন সাধু, 
হইতে সঙ্ক্প করে তাহার মূলেও ঈশ্বরের দয়া । ঈশ্বরের এই 
'আজ্ঞ! যে জগতের প্রতোক প্রজ! তাহার নিয়ম পালন করিবে । 
সাহার নিরম চিরকাল অখণ্ড । তাহার নিয়ম ভিন্ন আমি ইচ্ছা 
করিয়! নূতন নিয়ম স্থষ্টি করিতে পারি না । 

ঈশ্বরের নিকটে আমরা সকলেই পরিত্রাণের জন্ত উপস্থিত 
হুইয়াছি; তিনি যে প্রণালীতে আমাদিগকে পরিত্রাপ করিবেন, সেই 
প্রণালী বন্থদরণ না করিলে কাহারও নিস্তার নাই। আমার 
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বিবেচনায় ষে প্রণালী ভাল, ঈশ্বরের নিকট তাহা ভাল না হইতে 
পারে, এই জন্ত ব্রাঙ্মধর্থ্ের আদেশ, যেমন ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিবে 
সেইরূপ তাহার প্রণালীও অন্বেষপ করিবে; এবং সেই প্রণালীমতে 
তাহার দান গ্রহণ করিবে। তিনি প্রেম পুণ্য একত্র দিতে চান, 
আমি বদি প্রেমের সঙ্গে পুণা না চাই, কিক্ূপে আমার পরিআণ 
হইবে! ভাঙার প্রেম পুণ্য তাহারই শ্বরূপ। তিনি আপনার স্বরূপ 
হইতে আমাদিগকে প্রেম এবং পুণ্য দান করিতেছেন, আমরা যদি 
তাহার পুণা ছাড়িকা প্রেম, কিনা প্রেম ছাড়িয়! পুণ্য চাই, তাহাতে 
কদাচ আমাদের পরিত্রাণ হইতে পারে না। যখন তাহার পুণা 
আদিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রেম এবং শস্তিও আসিবে। 

শ্বগের প্রেম মন্মযা-রচিভ নক্কে যে, তাহাতে পবিভ্রত1 থাকিবে 
না। যাহা আপাত প্রেমের দ্বার। চিত্রিত, কিন্তু পবিত্রতাশুন্ত, সেই 
সকল সুন্দর পুত্তল পৃথিবীর বাজারে ক্র করিতে পাইবে) কিন্তু 
শ্বগেনছে। ব্রচ্মবাজারে ভুমি ধেক্ুপ ইচ্ছা করিবে লেইকপ পাইবে 
না। কেন না, ধাছা ঈশ্বরের তাছা! তোমার ইচ্ছার অনুরূপ না 
হইতে পারে। ঈশ্বর ঈশ্বরই, তিনি আর কিছুই নহেন। তাহার 
প্রক্কৃতিতে সমুদয় ভাবের মিলন 'আছে। তাহার মধ্যে প্রেম এবং 
পবিত্রতা অবিচ্ছিক্নভাবে বাস করে। ুতরাং তাহার নিকটে যখন 
প্রেম চাও, তিনি কি পবিভ্রতাশৃক্ত পৃথিবীর প্রেম ধেন? ঈশ্বর যদি 
অপবিত্র প্রেম দিতে পারেন, তবে তিনি ঈশ্বয় নহেন। তিনি যখন 
প্রেম দেন তাহার সঙ্গে পুণ্যবল প্রচ্ছন্ন থাকে । 

পৃথিবীর প্রার সমুদয় ধর্সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাহাদের 
আপন আপন ইচ্ছাষত সামত্রী চার। তাহার! আপনারাই নিজ 
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নিজ বুদ্ধি এবং কল্পনা অনুসারে তাহাদের দেবতা সকল নির্মাণ 
করে। কাহারও দেবতা হয় ত প্রেমে চিত্রিত, কিন্তু তাহাতে 
পবিত্রতা নাই; কাহারও দেবতা পবিভ্রতায় স্থশোভিত। কিন্ত 
নিতান্ত নিষ্ঠুর। এইরূপে কেহ কেহ প্রেমার্থী হইয়া পবিত্রতা 
হারাইয়াছে, অথবা কেবল পবিত্র হইতে ইচ্ছা করিয়া অবশেষে 
নিতান্ত কঠোর, এবং অপ্রেমিক হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা পূর্ণ 
ঈশ্বরকে চায় না, তাহারা ঈশ্বর হইতে এক একটা গুণ পৃথক 
করিয়া তাহার পুজা দ্মঞ্চনা করিয়াই সন্তষ্ট । কিন্তু ব্রাঙ্গেরা পূর্ণ 
পরব্রঙ্গকেই চাহেন। কারণ, তীহারা বিলক্ষণ জানেন, যে, ঈশ্বরের 
আংশিক ভাব কাহাকেও পরিত্রাণ করিতে পারে না। ঈশ্বরের 
মধ্যে জ্ঞান, প্রেম, পুণা, বল, সকলই একত্র রহিয়াছে, যদি তাহাকে 
প্রার্থনা করি, তীহার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তীহার জ্ঞান, 
প্রেম, পুণা, বল, সকলই আমাদের অন্তরে আসিবে । নতুবা যদি 
পুণ্যবিহীন প্রেম, কিন্বা প্রেমবিহীন পুণ্য লাভ করি, তাহা কদাচ 
ঈশ্বয়ের নহে । আমর! উপাসন! করিলাম, সাধন করিলাম, দেখিলাম, 
চরিত্রের দোষ যাইতেছে, কিন্ত কিছুতেই অস্ত্রে শাস্তি প্রাপ্ত হই 
না; পুণালাভ হয়, রিপু সকল নিস্তেজ হয়, কিন্তু হৃদয়ে প্রেমোদয় 
হয় না, _মন প্রফুল্ল হয় না। ব্রাক্ষগণ! সাবধান হইবে, এ অবস্থাকে 
খন প্রকৃত পুণ্য জ্ঞান করিবে না, কারণ, যাহাতে অন্তরের বিষাদ 
দুর না! হুর, তাহা! কদাচ স্বর্গের পবিত্রতা নহে। কিন্তু বখন দেখিবে, 
যেমনই একটী রিগু পরাস্ত হইল, অমনই তোমাদের অস্তরে একটা 
পবিত্র আনন্া-গৃছ নির্টিত হইল, তখন জানিবে যে তোমাদের অস্তরে 
স্বর্গ হইতে পুণ্য আসিয়াছে । একটা অন্ধকার গৃহ বিন& হুইল, 
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একী আলোকের গৃহ প্রন্তত হইল। ইহা বদি ন! হয়, তবে নিশ্চয় 
জানিবে তোমাদের সাধনে অনেক প্রকার কৃত্রিম তাব আছে। ক্রমে 
ক্রমে জিতেত্দি় হইতেছি, উন্নত হইতেছি, অথচ পয়স্পয়্ের প্রতি 
প্রেম বৃদ্ধি হইতেছে না, ঈশ্বরের প্রেষরাজো ইহা অসম্ভব । পবিত্রতা 
যদি প্রেমাবভীন হয়, ঈশ্বরের সন্পিধানে তাহা! কদাচ পবিত্রতা নছে। 
সেইরূপ আবার ঈশ্বর বাহাকে প্রেম দান করেন, ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি তাহাকে তীহার পুণো দীক্ষিত করেন। যেখানে তিনি 
সেইখানেই তাহার প্রেম পুশা। ঈশ্বর যে গৃহে অবতীর্ণ হন, সে 
গৃহে প্রেম পুণা উভয়ই একত্র হইয়া আগমন করে। কেন না, 
ঈশ্বরকে দেখিবা মাত্র কেবল যে পাপ দূর হয় তাহ! নহে, কিন্তু 
তাহাকে দেখিলেই অন্থরে সহস্র সহম্র প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া 
উঠে। সেই সকল পুশ্পের এমনই প্রক্কতি ষে তাহার সৌরত 
চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া নিকটস্থ ভাই তগগিনীদিগকে আমোদিত করে, 
কেন না, ঈশ্বর যখন ভক্ের গৃহে আগমন করেন, তিনি তীহার 
সম্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হছন। 

তাহার এই পরিবারের জন্তই তিনি ভক্তত্বদয়ে সহশ্র সহশ্র পুষ্প 
প্রস্ফুটিত করেন। প্রেম-সৃর্ধোর উন্ধাপে কি দ্ধার-পুষ্প স্নান থাকিতে 
পারে ? যাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম-জ্যোতি; প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহার হূদয় কি আর যগ্ুষ্যের প্রতি অপ্রেমিক থাকিতে পায়ে? 
মৃচ ব্রাঙ্গ! ভাই তগিনীকে ভালবাসিতে পার না, এই বলিয়া কেন 
ভাবিতেছ ? তুমি কি নিজে চেষ্টা করিয়া, এক একটা ভাই গগিনীফে 
ডাকিয়া প্রেম বিতরণ করিতে পার? হদি ভাই তগিনীকে স্বর্গের 
প্রেষ দ্বার! বরণ করিতে চাও, ভবে আপনার অহক্কার পয়িছার 
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করিয়া পিতার নিকটে যাও, তিনি তোমার হৃদয়ে প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত 
করিবেন এবং তিনিই আবার তোমার হৃদয় হইতে সেই পুষ্প আহরণ 
করিয়া তাহার সন্তানদিগকে বিতরণ করিবেন। ইহাই শ্বর্গের ভাই 
ভগিনীদের সঙ্গে প্রেম-সন্মিলনের নিগৃঢ় তত্ব। যদি ঈশ্বরের নিকট 
উপস্থিত না হইয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে জগতের নর নারীদিগের 
সঙ্গে প্রেমযোগে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর, নিশ্চয় জানিও, তাহ! 
হইতে সাংঘাতিক গরল উৎপন্ন হইবে । স্বর্গে ঈশ্বরের সাহায্য ভিন্ন 
কেহই কাহারও নিকট যাইতে পারে না, সেখানে তিনি যাহাদিগকে 
সম্মিলিত করেন, কেবল তাহাদিগেরই মধ্যে স্বর্গীয় সম্মিলন হয়। 
তিনি নিজে হস্তে সমুদয় প্রেম-পুষ্প প্রশ্দুটিত করেন এবং নিজেই 
সেই সকল বিতরণ করেন। 

প্রেমসিন্ধুর এমনই ক্ষমত1 যে, তাহাকে দেখিবা মাত্র ভক্তের 
ভৃদয়োগ্তানে আপনা আপনি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। 
ভক্তমণ্ডলী মধ্যে যে নিত্য নৃতন নৃতন পুষ্প সকল গ্রস্দুটিত হয়, 
্ঙ্মই তাহার কারণ। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে নিগুঢ় প্রেম, 
ঈশ্বরই তাহার প্রেরফ্িতা। তিনিই স্বয়ং ভক্তকে বলেন, আমার 
অমুক সন্তানের হৃদয়োানে যে সকল পুষ্প প্রশ্ছুটিত হইয়াছিল, সে 
সমুদয় চয়ন করিয়া আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম । 

এইনপে ঈশ্বর যদি পরস্পরকে প্রেমডোরে না বাধিতেন, তূমি 
আমি বুদ্ধি চালন! করিয়া কি কাহারও সঙ্গে প্রেম সংস্থাপন করিতে 
পারিতাম ? যখন ঈশ্বর আমাদের মনে প্রেমপুষ্প প্রস্ফুটিত করেন, 
তখনই পরস্পরের মধ্যে মিলন হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে 
দেই প্রেম জগতের প্রতি ধাবিত হুইবেই হইবে। যখন দেখিবে, 
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ব্রদ্মের প্রতি ভক্তি উদ্দীপিত হইয়াছে, তখনই দেখিবে, তাই ভগিনীদের 
প্রতি আপনা আপনি পবিত্র গ্রেম সঞ্চারিত হইতেছে । জগতের 
প্রতি যাহার প্রেম হয় নাই, সে যথার্থ ঈশ্বরকে চায় না, সে হয় ত 
গোপনে প্রেমবিহীন পুণ্য আকাঙ্া করে। সে হয় তমনেমনে 
এই কথা বলে, জগৎ থাকুক, আর মরুক, আমার তোমাকে পাইলেই 
হইল। কিন্তু সে যদি ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে 
স্পষ্টরূপে শুনিবে, ঈশ্বর বলিতেছেন "আমি কাহাকেও এক্প সামগ্রী 
দিতে পারি না। কেন না, যে জগংকে পবিত্র প্রেম দিতে কুষ্টিত 
হয়, আমি কদাচ তাহার হইতে পারি না।” 

নর নারীর প্রত বদি পবিজ্র প্রেম না হয়, তবে ব্রাঙ্মলমাজে 
এই কলঙ্ক থাকিবে, দে ইহার মধ্যে বথার্থ ঈশ্বরের উপাসনা হয 
নাই। কেন না, যেখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি হইয়াছে, সেখানে 
কদাচ ঈশ্বরের সন্ভানদিগের প্রতি অগ্রীতি থাকিতে পারে না। যে 
পরিমাণে পরম্পরের প্রতি প্রীতি এবং একতা, সেই পরিমাণে ঈশ্বয়ের 
গৃহে সুখ সচ্ছন্দতা এবং শাস্তি । বিয়োগই ঈশ্বরের রাজো মৃত্যু । 
যাহা কিছু যোগের ব্যাপার তাছাতেই জীবন এবং আনন্দ। যে 
পরিমাণে যোগ সে পরিষাণেই জগস্থাসীদিগের সুখ । দেখ, বাণিজ্য 
কার্ধো, শত শত লোক একত্র না হইলে একটা সামান্ত আল্পিন্‌ 
প্রস্তুত হর না। একত্র হুইয়া কার্ধ্য করা জগতের সুখের কারণ। 
আমাদের এই শরীরই আমাদিগকে যোগশান্্র শিক্ষা দিতেছে। 
ধকাই প্রাণ_-উকোতেই জগতের কার্ধ্য হুসম্পন্ন হয়। যনে কর, 
শরীরের অঙ্গে অঙ্গে ধদি বিষাদ হয়, তবে কি আর জীবন থাকে ! 
উদর বদি বলে, আমি সমস্ত শরীরকে পুষ্টিদান করিব না, এবং 
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উরণ বদি বলে, খামি শরীরকে বহন করিব না, তবে কি শরীরের 
ক্ষারধ্য নির্ব্বাহ হয়? কেবল আমাদের শরীর কেন, আকাশের গ্রহ 
ভারকাগণও কেবল ধোগেই কার্য্য করিতেছে । যোগই ধর্শান্ত্রের 
' ুল। বক্াগুপতি সকলকে বলিতেছেন-_“যোগ”, ব্রাঙ্মদিগকে ও 
স্বলিতেছেন__“যোগ ।” ব্রাঙ্গেরা সেই কথা শুনিলেন না, এইজন্তই 
ব্বাহ্মলমাজ বিচ্ছেদ, শুক্কতায় মৃতকল্প হইতেছে । যোগেই সুখ, 
যোগেই সরসতা, যোগেই আনন্দ। স্নেহ, এবং প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি 
ক্ষুন্ুষ সকল লইয়া ভাই ভগিনীদিগকে বরণ কর, দেখিবে, এই 
জগচতই দ্র্গরাজা প্রতিষ্িত হইবে । পিতা মাতা গ্রভৃতি গুরুজনকে 
অন্তরের ভক্তি, বন্ধুকে প্রগাচ প্রণস্ন, উপকারীকে ক্কৃতজ্ঞতা এবং 
পক্রকে ক্ষম-পুষ্প উপহার দিবে। 

খন ঈশ্বর এবং ভাহার পরিবারের সঙ্গে তোমাদের প্রত্যেকের 
যোগ হইবে, তখন দেখিবে, মরুভূমি উর্বরা এবং শুষতক মুঞ্জরিত 
ছইয়াছে। জড়জগতে দেখ, পরস্পরের সঙ্গে যোগ আছে বলি! সধর্য, 
চন্্রঞ্ষে আলোকিত করিতেছে, চক্র পৃথিবীকে জ্যোহঙ্গা দিতেছে । 
শ্াচ্ষ ব্রাঙ্গিকাগণ ! তোমবাও সেইরূপ পরস্পরের সঙ্গে যোগে আবদ্ধ 
হইয়া! একটী পবিত্র প্রেম পরিবার সংগঠন কর, এবং প্রত্যেকে শ্ব্গের 
০০০০০৯০৪ 
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ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়1। 
ক্বিবার, ২১শে মাঘ, ১৭৯৪ শক ) রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ থুষ্টাব ৷ 


ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের যতগুলি সম্বন্ধ আছে তাহার মধ্যে অতি 
নিগৃড় এবং গুপ্ত সম্বন্ধ এইটী-_“ভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া ।” 
তাহার সঙ্গে আমাদের অনেক সম্পর্ক । তিনি আমাদের পিতা মাতা, 
আমরা তাহার সস্তান; তিনি আমাদের রাজা, আমর তাহার প্রজা, 
তিনি আমাদের পরিস্রাতা, আমরা তাহার পাপী পতিত সন্তান; 
তিনি আমাদের প্রতু, আমরা তাহার দাস দাঁলী) তিনি আমাদের 
সদগুরু, আমরা তাহার শিষ্য; তিনি উপকারী বন্ধু, আমর! তাহার 
উপক্কৃত। তিনি উপান্ত দেবতা, আমরা তাহার উপাঁসক। কিন্ত 
এ সমুদয় ব্যতীত পভার দেওয়া এবং ভার নেওয়া” তাহার সঙ্গে 
যে আমাদের এই নিগুঢ় এবং নিকটতম সম্বন্ধ রহিয়াছে, ইহাঁও 
স্থষ্টিকাল হইতে চলিয়া আগিতেছে। ধন্ত সেই ব্যক্তি ধিনি জীবনে 
এই সম্বন্ধ আবিফ্ার করিতেছেন! এই সম্বন্ধ যেমন নিগুঢ় এবং 
নিকটতম, তেমনই ইহা মধুর এবং শান্তিপ্রদ। ঈশ্বর আমাদিগকে 
ভার দেন, আমরা ভার গ্রহণ করি, আমর! ঈশ্বরকে ভার দিই, 
তিনি তাহা গ্রহণ করেন। যাহারা! এই সন্বদ্ধ সাধন করেন, তাছাদের 
কত উচ্চ আধকার! ভার বহন কর৷ সামান্ত ব্যাপার নহে। আমর! 
একটী ক্ষুত্র বস্তর ভারে ক্লান্ত হইয়া পড়ি, কিন্তু এই মহা ভারী 
প্রকাণ্ড জড় অগৎ এবং এই অগণা প্রাণী এবং অগপ্য মনুষ্যদিগের 
ভার কাহার হস্তে স্তম্ত রহিয়াছে? এত বড ব্রদ্ধাণ্ডের ভার ঈশ্বর 
একাকী বহন করিতেছেন, ইহ! ভাবিলে হৃদয় স্তব্ধ হয়। কতকাল 
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হইতে তিনি এই ভার বহুন করিতেছেন তাহার সীমা নাই এবং 
কতকাল ইহ! বহন করিৰেন তাহারও অন্ত নাই। অনন্তকাল এই 
ব্রক্ষাণ্ডের ভার তিনি তাহার আপনার হস্তে রাখিবেন ইহ ভাবিতে 
গেলে বুদ্ধি মন পরাস্ত হয়। 

এমন নয় যে কতকগুলি নিয়ম করিয়া তিনি যন্ত্রের স্তায় এই 
ত্রঙ্গাও চ'লাইতেছেন, কিন্তু যখন তিনি ইহ] সৃষ্টি করিলেন, তখনই 
ইহার ভার শাপনার প্রেম হস্তে রাখিলেন। স্থষ্টির দিবস যেমন 
জড় এবং চেতন উভক্ন জগতে স্বয়ং বর্ধমান থাকিয়া তিনি অসংখ্য 
গ্রহ উপগ্রহ সকল, এবং অগণ্য প্রানী এবং অগণা মনুষ্য সকল 
পালন করিতে লাগিলেন, আজও তেমনই প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি 
প্রতোক বস্তু এবং প্রতোক প্রাণীকে স্বহস্তে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছেন, অনন্তকাল তিনি এন্সপ সাক্ষাৎ ভাবে এই ব্রঙ্গাণ্ডের 
ভার বহন করিবেন। তিনিই ব্রঙ্গাণ্ডের আশ্বরক্স স্থান, তিনিই সকলের 
জীবন । আবার বখন জড় ব্রঞ্কাশ এবং প্রানীঅগৎ অতিক্রম করিয়া 
ধন্মজগতে প্রবেশ করি, তখন দেখি ব্রঙ্জাণ্ড এবং প্রাণীজগতে কতই 
বা ভার! পাপীদ্রগতের পাপ ভার এবং দুঃখ ভারের তুলনায় এই 
ভার কিছুই নয়। এক ব্যক্তির দুঃখ ভার খ্সামরা বুঝিয়া উঠিতে 
পারি না, কত প্রকার ছুঃখে যে এক একজন দুঃখী, কাঁর সাধ্য 
তাহা গণনা করে? রোগ শোক, বিশ্ব বাধা, আপদ বিপদ, চিন্ত! 
ছুর্ভাবনা, পাপ তাঁপ ইত্যাণি কত প্রকার ছূর্ঘটনা যে যনুম্যাত্থাকে 
দংশন করে তাহা ভাবিলে হৃদর অবসপ্প হয়। একজনের যদি এই 
হইল, এক এক নগরের, এবং পৃথিবীর সমুদয় লোকের ছুঃখ ভার কত, 
কে তাহা পরিমাণ করিতে পারে? বাবার এক একজনের পাপ 
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ভারই বাকত। এক একজনের চিন্তার পাপ এবং বাকোর পাপ 
ছাড়িরা দাও, তাহার কার্য্যের পাঁপই আমরা গণনা করিয়া উঠিতে 
পারি না) আমাদের মধ্যে যিনি পরম সাধু, তাহার কাধ্যগত পাপই 
এত যে তাহ! সংখ্যা করিতে পারি না। যখন একজনেরই পাপ 
অসংথা হইল তখন সমস্ত নগর কলিকাতায়, সমস্ত ভারতে, কত 
পাপ চিন্তা, কত পাপ বাক্য কত পাপ কাধ্য হইতেছে কে গণনা 
করিতে পারে? অঙ্কশান্ত্র পরাস্ত হইল। 

নর নারী সকলে মিলিয়া প্রতিদিন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কত পাঁপ 
করিতেছে, ভাঁবিলে মন অধীর হইয়া পড়ে। আবার যখন এই 
ভারত ছাড়িয়া সমুদয় পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টি করি, তখন দেখি 
একদিনের পাপের নিকটে হিমালয় পরাস্ত হয়। পৃথিবীর পাপ 
রাশির উচ্চতা আয়তন, এবং গভীরতা তুলনায় পৃথিবীর 
মহাসমুদ্রগুলিও অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়। পৃথিবীর একদিনের পাপ 
এত, হাটি হইতে আজ পর্যান্ত কত পাপ হইয়াছে, কার সাধ্য 
তাহা চিন্তা করে? এত গুরুত্ব ষে পাপের, সে গুরুত্ব, সে ভার 
কাহার হস্তে সমর্পিত? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি জান না, ধাহাকে 
আমার প্রা'ণশ্বর বলি তীহার হস্তে এই ভার। তিনি প্রেমময়) 
জগতকে পাপ ছুঃখ হইতে উদ্ধার করেন এই তাহার ইচ্ছা, তাই 
স্বয়ং সম্তানদিগের ভার আপনি গ্রহণ করিলেন। মাতা পিতা ভি 
সম্তানের ছুঃখভার আর কে বুঝিতে পারে? সন্তানের শরীর 
ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া! সমুদয় অজ ক্ষত হুইল, বিষম যন্ত্রণায় চীৎকার 
করিতে লাগিল, এক এক চীৎকার-ধবনিতে মাতার হৃদয় বিদীশ 
হইতে লাগিল। সন্তানের হঃখ জগৎ দেখিল, কিন্তু সেই দুঃখ 
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দেখিয়া জননীর ধে কি ভাব হইল জগৎ তাহা দেখিল না। শিশু 
কাদিল, মাতার হাদয় সেই যন্ত্রণার গুরুত্ব বুঝিল। অতএব যন্ত্রণার 
গুরুত্ব যদি বুঝিতে চাও মাতার হাদয়ে যাও। সন্তানের যে পরিমাণে 
ছুখ দেই পরিমাণে মাতার চক্ষু হইতে জলবিন্দু পড়িতেছে। এই 
কথা যদি সত্য হয়, হে ব্রাঙ্গগণ, একবার ভাবিয়া দেখ, ঈশ্বরকে 
আমর! কত কষ্ট দিয়াছি। 

জননীর ইচ্ছা এই যে আমরা সখী হই, আমাদের ছ:খ দেখিলেই 
তাহার অস্ত্রে ব্যথা হয়। পুত্র কন্তা পাপে মলিন হইলে যখন 
পৃথিবার পিতা মাতার হয়ই কষ্টে ফাটিয়! যায়, তখন যিনি পুণ্যের 
আধার, পরম দেবতা, তাহার কোটী কোটী সন্তানেরা পাপ 
করিতেছে, ইহা দেখিলে সেই পিতা, সেই রাজরাজেশখবরের মনে 
কি ভাবের উপর হয়? সত, মন্তুষ্যের মত তাহার ভাব নয়; 
কিন্ত তাই বলিয়া! কি, ব্রাঙ্গগণ, তোমরা এই কথা বলিবে যে, 
আমাদিগকে ছুঃখী দেখিয়া তাহার দয়া হয় না? সম্তানদিগের 
£খ পাপ মোচন করিবার জন্ত তিনি কিছুই করেন না? না, 
ইহা হইতে পারে না। তিনি অনন্তগুণে দয়ালু, তাহার মত 
প্রেমিক যে আর কেহ নাই। তিনি যে আপনার স্বভাব গুণেই 
আমাদের সকলের চঃখ পাপের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্তানের! 
কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের পাপের পথ পরিষ্কার হইতেছে তাহাকে 
ভুলিয়া, পরকাল ভুলিয়া, জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া ঠাহার কোটা 
কোটা পুত্র কন্তা পাপে মরিতেছে, এ সকল দেখিয়া কি প্রেমসিন্ধু 
পিতা উদ্বাসীন থাকিতে পারেন? কিরূপে সন্তানের! গাহাকে 
দেখিবে, তাহার অভিপ্রান্থ বুঝিতে পারিবে, তাহারা আপনার 


৬ আঁচার্যের উপদেশ । 





সুখী হইবে, ভাঁল হুইবে, সৎপথে চলিবে, এ সকল তীহার নিত্য 
চিন্তা । 
কেবল চিস্তা করিতেছেন তাহা! নহে, যাই তীর চিন্তা তখনই 
সেইরূপ কার্ধ্য হইতেছে, কেন ন! যেমন তিনি অন্তর্ধামী তেমনই তিনি 
সর্ধশক্তিমান্। এই ভার তিনি অনন্তকাল বহন করিতেছেন। এইরূপে 
তিনি সাধারণ ভাবে চিরকাল জগৎকে সন্তানের স্তায় পালন 
করিতেছেন এবং সকলের দুখে দূর করিতেছেন; আবার যখন ভক্ত 
হইয়! তাঁহাকে বলিলাম, “পিতা আমার ভার কি এতই ভার ?” 
তখন দেখি, তিনি আপনই বিশেষন্দপে আমার ভার লইয়াছেন। 
সকলের উপরেই ধাহার প্রেম আসিতেছে, যাহারা পাপ হইতে 
পরিত্রাণ পাইবার জন্ত দীন ছংখীর মত কাদিয়া তাহার পদতলে 
পড়িল, ভাহাদিগের ভার না লইয়া কি তিনি থাকিতে পারেন? একে 
জগতের হুংখ পাপ ভার, তাঁর উপর ভক্ত বিশ্বাপী পাপীদের তার। 
এ সমুদয় আমাদের দয়াময় পিতা বহন করিতেছেন। কুষ্ঠিত তিনি 
হন না। একদিনের জন্ত তিনি বলিলেন না, মহাপাপী জগৎ 
আমাকে চিনিল না, পাপাত্মারা৷ আমার দয়া বুবিল না, আর আমি 
তাহাদের ভার বহন করিব না। ছুঃধী জগতের ভার বহন করিতে 
কি দয়াময় বিরক্ত হইতে পারেন? তিনি বিরক্ত হইলে কি জগৎ 
নিমেষের জন্ত বাচিতে পারে ? 

স্রাঙ্ষগণ, ধিনি এত বড় ভার বহন করিতেছেন, তাঁহার এমন 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি ভোমরা একটু ক্ষুদ্র ভারও বহন করিতে পার 
না? সকলের ভার তিনি বহন করিতেছেন, অথচ তাহার ক্লান্তি 
কিন্বা' অবসঙ্গতা নাই। কোটী কোটী লোকের পাপ অত্যাচার 


গার দেওয়। এবং ভার নেওয়া। শ১ 





এবং নানাবিধ ছঃখ ভার সহ করেন; কিন্ত তিনি স্বয়ং পুর্ণ 
আনন্দময় । সন্তানেরা কত প্রকারে তাহার বিরুদ্ধে চলিতেছে) 
কিন্তু কিছুতেই তাহার অনন্ত প্রেম পরান্ত হয় লা। চিরকাল 
আনন্দের সহিত প্রেমের সচিত তিনি অগণা প্রজাদিগের পাপভার 
মোচন করিতেছেন। বাই তাহার! পাপভার স্বন্ধে লইয়া একবার 
কাতর ভাবে তাছার ছারে দাড়া, তখনই দেখা দিয়া তাহাদের 
পাপত্ার দূর করেন। জগতের সমুদ্র পাপ, ছুঃখ, রোগ, শোক, 
যন্ত্রণা, দ্র্দ্ধ। তাহার নিকট; কিন্তু তাহার মুখ কখন বিষঞ্জ হয় 
না, তাহার প্রেমচক্ষু কখনও মান হয় না। কণ্ঠ না পাইয়া তিনি 
সকলের কই বুঝিতে পারেন, পাপে লিপ্ব না হইয়া! তিনি পাপীদের 
ভার মন্তূকে বহন করিতেছেন। কিন্ধু পবিত্র ঈশ্বর যেমন চিরকাল 
প্রেমময় আনন্দময় থাকিঘা পাপা জগতের ভার বহন করিতেছেন 
আমরা তেমন পারি না। আমরা তাহার ছুর্বল ক্ষুদ্র সম্তান, আবার 
পাপভারে আক্রান্ত। যখন তিনি বলেন, “সস্কানগণ, ছুঃখীদিগকে 
দয়া কর। পাপীদিগের পাপ মোচন কর।” তখন ধুলিতে পড়িয়া 
বলি, “পিতা, আমর! আপনাদের ছুঃখ পাপই দূর করিতে পারি না, 
কেমন ক্রয়! আবার ভাই ভগিনীদের রিপু দমন করিব?” বাস্তবিক 
পাপ দূর করা অপেকা হুঃসাধা এবং কইকর কার্ধা জগতে আর 
কিছুই নাই। বাহারা পাপীধেগকে ঈখরের পবিত্র সন্গিধানে লই! 
হাইবার তার পাইয্াছেন তাহারাই জানেন ইহ! কেমন কঠিন এবং 
গুরুতর কার্য । কিন্তু প্রচারকগণ, ব্রাঙ্মুগণ, ভয় নাই, অন্ধের জর 
খ্বোষণা! কর, তাহার কথ! শ্রবণ কর, ভোমাধের তার সহ হইবে। 
তিনে প্রত্যেক ভক্তকে ভাকিয়! বলিতেছেন, “সন্তান, আমাক 


চে আচাধ্যের উপদেশ । 


টরিিরিরিরি রিভিউ 
ফাছে এন, আমি তোমার কষ্ট দূর করিব ।» পিতার এই মধুর আহ্বান 
গুনিয়া যখন পাপভারাক্রাস্ত দুঃখী সন্তান তাহার অব্যবহিত সন্গিধানে 
উপস্থিত হইল, তিনি আবার বলিলেন, “বৎস, আমি শ্বয়ং তোমার 
ছুঃখ দূর করিবার তার লইলাম, কিন্ত তোমাকে আমার একটা 
ভার বহন করিতে হইবে, তাহ! সহজ এবং তাহাতে অচিরে তোমার 
পুণ্য শাস্তি বৃদ্ধি হইবে। এই যে বৎস, তোমার চারিদিকে আমার 
পক্ষ লক্ষ দুঃখী সন্তান দেখিতেছ ই্ঠাদের কাছে যাইয়া, বল আমার 
হ্কাছে না আসিলে কাহারও হুংখ দূর হইবে না। অস্ততঃ যদি 
তোমার পাঁচটা দুঃখী ভাই কিন্বা পাঁচটা ছুঃখিনী ভশ্মীকেও আমার 
কাছে লইয়া আসিতে পার, তোমার স্থ বৃদ্ধি হইবে।” ভ্রাতবগণ, 
ভর্দীগণ, অক্পবিশ্বাসী হইয়া ঈশ্বরের এই কথা অবহেলা করিও না। 
দেখ পাপভারাক্রান্ত হইয়া শত *ত ভাই ভগিনী ছুঃখে কাদিতেছেন। 
ঘাও যদি অনেকের না পার, অন্ততঃ অল্প কয়েকটী ছুঃখী ভাই এবং 
ছঃখিনী ভগিনীর ভার গ্রহণ কর। দয্নাময় তোমাদের ভন্ত এত 
করিতেছেন, তোমরা কি তাহার পীচটা দুঃখী সন্তানের ভারও গ্রহণ 
করিবে না? আপাততঃ তোমাদের ভার কষ্টকর হইতে পারে? 
কিন্তু ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে ভার আসিবে, নিশ্চয়ই একদিন তাছ 
হইতে প্রচুর সুখ শান্তি এবং পবিত্রতা বিনিঃস্ত হইবে । 

ত্রাঙ্ষজগৎ লেই দিনের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে দিন প্রত্যেক 
স্্ান্ম এবং প্রত্যেক ব্রাঙ্গিক এইরূপে ঈশ্বর হইতে এক একটা ভার 
পাইবেন । তখন তাহারা আনন্দের সহিত এই কথা বলিবেন, 
আমাদের পিতা ফোটা কোটী সন্তানের ছুঃখ পাপ ভার বহুন 
ক্ষপিপ্তেছেন, আর আমরা কি আমাঁদের পাঁচটা ভাই ভম্বীর ভারও 





ব্রাঙ্গ পরিবাগ্ন । শত 


শরণ করিৰ না? ততএব বদি ঈশরের হইতে চাও, তবে তাই 
ভগিনীর পরিজ্ঞাণার্থী হই! ঠাছার চরপতলে ক্রন্দন কর, সমস্ত জীবন 
দিয়া তাহাদের সেবা কয় । পাপী বলিয়া কাহাকেও ত্বণা করিতে 
পারিবে না-ই! সর্কাদা মনে রাখিব যে, তোষাদের পিভ1 আধাদ- 
ভারণ। তাহার নিকট এই অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর কর যে, তাহার 
পতিতপাবন স্বন্তাব তোমরা অন্ুক্ষরণ করিছে। তাহার পতিত ছংখী 
লন্তানদগকে তাহার নিকট লইয়া যাইবে, তোমাদের প্রত্যেককে 
ভিনি এক ভার দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন। বে ব্যক্তি এই ভার 
বহন করতে র8& যনে কয়ে, লে কিরপে ঈদের সন্তান বলিয়! 
পরিচয় পিবে? অন্থামর সফলের ভার বহন করিতেছেন, তোমকা 
হন তাহার একটা ক্ষু্র তার বহন কয় তাহাতেই তোমাদের আনন্দ 
এবং সৌভাগোর সীমা ধাকিবে না। পিতা বাহাফে যে তার দিবেন 
তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে । এবতসর তাহার তার বহুদ করিনা 
যেন আফাদের পরিআাণ হয়। ক্ঠাহার কাধা মধ্যে ধাহা তাহার 
আজ্ঞা, তাক পালন করিয়া আমরা প্রকু্প হইব । ভাইগণ, ভঙগগিলীগণ, 
মাবধান হুইরা চিত্রপিন এই ব্রত সাধন করিবে । 


ব্রাঙ্ম পরিবার । 
বিবার, ২৮পে হা, ১৭৯৪ শক ; ৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খুষ্টাব। 
নিরাকার বাঙছাদের ঈশ্বর তাঙ্ছাঙ্গের পরিধার সাকার না 
লিরাকার ? হখন আমর! জ্রান্ধ বলিগ্না জগতে পরিচয় দিতেছি 
লকলেই ইহা জানে যে, আনাদের ঈশ্বন্থ নিরাকার । তাহার রূপ নাই, 
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৭৪ আচার্য্যের উপদেশ । 
আকার নাই, চক্ষু তাহাকে দেখে নাই, এবং কখনও দেখিতে পাইবে 
না। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারুক বা না পারুক, পৌওলিক জগৎ জানে 
যে, ত্রাঙ্গদিগের ঈশ্বর নিরাকার, এবং পৃথিবীর সমুদয় সাকার এবং 
কল্পিত দেবতা হইতে ভিন্ন। কোন মৃত্তিকা কিম্বা পাষাণ অথব! 
কোন ধাতুনির্শিত বিগ্রহের নিকট ব্রাঙ্গের মস্তক নত করিতে পারেন 
না। কিন জিন্তাসা করি, আমাদের ঈশ্বর যেমন নিরাকার, আমাদের 
পরিবারও কি সেইরূপ নিরাকার? নিরাকার ঈশ্বরকে নিরাকার 
ভাবে পুরা করিতেছি, নিরাকার ভাবে তাহার সেবা করিতেছি, 
তিনিও আমাদের নিরাকার ভক্তি প্রেম গ্রহণ করিয়া গোপনে 
আনীর্বধাদ করিতেছেন। কিন্তু তাহার আদ্ঞানুসারে যখন জনসমাজে 
কার্য করিতে যাই, তখন আকারবিশিষ্ট নর নারীদিগকে কি ভাবে 
গ্রহণ করিব এবং তীহাদের সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিব? যে 
অবধি পৃথিবীর নর নারীর সঙ্গে সম্বন্ধ প্ররুতিস্থ না হইবে সে পথ্যস্ত 
কাহারও প্রকৃত কলাণ নাই। পুরুষকি? স্ত্রীকি? ভাই কি? 
ভদ্মীকি? ম্পষ্টক্রপে এ সকল না বুঝিলে পরিবার সাধন অসস্তব। 
ঈশ্বরকে নিরাকার বলিম্মা স্বীকার করিলে তাহার সন্তানেরা 
সাকার কি শিরাকার তাহাও জানিতে হইবে। নতুবা কিরূপে 
তাহার পুত্র কন্তাদিগের সঙ্গে ঠিক সন্বন্ধ স্থাপন করিবে? ঈশ্বরের 
সঙ্গে দেখ সাক্ষাৎ হয় ত দিনের মধ্যে আধ ঘণ্ট।; কিন্তু অবশিষ্ট 
সমস্ত দিন পৃথিবীর নর নারীর সঙ্গে বাস করিতেছি। জগতের 
অধিকাংশ পাপ ঈশ্বরের সম্পর্কে তত নয়, যত নর নারী সন্বন্ধে। 
ফান ক্রোধার্দি রিপু সকল প্রবল এবং ছুর্জয় হইয়া! কাহাদিগকে 
পীড়ন করে? আপাততঃ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তত নয, মনুষ্য মনতম্যের 
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বিরুদ্ধে যত পাঁপাঁচরণ করে। মন যখন অপবিত্র হয়, রসনা বখন 
নানা প্রকার অঘন্ত এবং ছুর্ববাক্য বলে, হস্ত যখন পাপ কার্ষ্যে দুষিত 
হয়, এবং এইবূপে যখন হৃদয়, মল এবং সমস্ত শরীর, পাপ চিস্তা, 
পাপ বাকা, এবং পাপ কার্যে কলুধিত হয়, দেখিবে তাহার মূলে 
নর নারীর সঙ্গে দূষিত সম্পর্ক, ইহাই সমুদয় পাপের উত্তেজক। 
অতএব নরনারীর সঙ্গে যে পরম্পর সম্বন্ধ ইহ! অতি গুরুতর এবং 
গুড় বিষয় । ত্রাক্ছগ মাজই পবিভ্রভাবে এই সন্ধদ্ধ সাধন করিবার অন্ত 
দাদী । যাক্কারা এ সম্পর্ক জানিয়া নর নারীকে বিশ্বাস করেন এবং 
ঠাহ'দের সেবা করেন তাহারাই ঈশ্বরকে হৃদয়ের অধ্যে ধারণ 
করেন। কেন না ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার সম্থান্গণ এমনই গুঢ়রূপে 
সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন যে, তাহাদিগকে ছাড়িয়া কেহই তাহাকে 
ধরিতে পারে না। 

যদি জগয়নাথ ঈশ্বরকে ভীবনের প্রস্থ বলিয়া পুলা করিতে 
চাও, তবে তার আজ্ঞানুসারে পৃথিবীর নর নারীদিগের সেৰা 
করিতে হইবে; কিন্তু তোমর! দেখিতেছ সেই নর নারী সকল 
সাকার; কাহারও মুখ নুন্দর, কাহারও মুখ কদাকার। কার 
মনে হইলেই ছুদয়ে প্রেম, প্রণয় উৎলিক্া উঠে। পরম্পরের আকার 
ভূলিলে মনুষ্য সকলই কুলিয়! যায়। পৃথিবীতে কি পারিবারিক, কি 
সামাজিক, রক্ু মাংসের যত সম্পক, সমুদয় সেই আকারগত যোগে 
নিবন্ধ রছিয়াছে। মৃত্যুর পর আকার বিলুপ্ত হইলে কিনা সেই 
আকার ভুলিয়া গেলে যে, কাহারও সঙ্গে ফোন সম্পর্ক থাকে 
সংসারীদিগের জীবন দেখিলে তাহা! বোধ হয় না। আকারবিহীন 
কাহারও সহিত সম্পর্ক থাকিতে পারে বিষয়ীর! ইহ! মনেও ভাবিতে 
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পারে না, বাই আকার বিনষ্ট হইল, সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও চলিয়া গেল, 
সংসারের এই রীতি। কিন্তু ব্রাঙ্গকে জিন্ঞাসা কর, তিনি কিরূপে 
নর নারীর সঙ্গে যোগ স্থাপন কয়েম। যদি বলেম এইক্ধপ সাকার 
ভাবে, তাহা হইলে তিনি অব্রা্ছ। ভাই ভগ্মীদের সঙ্গে ব্রাঙ্গেযর 
যোগ সম্পূর্ণ নিরাকার। তাহাদের শরীরের মুখ দুপ্রী ইউক আল 
বিশ্রী হউক, সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই, ভাহার চক্ষু আত্মাল্স উপর । 
আত্মাতে আত্মাতে তাঁহার নিগুঢ় যোগ। আত্মার আফার নাই, 
জুতরাং তাহার যোগও কোন প্রকার আকার মূলক নহে। যতদিন 
মন্ধ্র প্রেম কিছ্বা অন্থরাগ আকারের প্রতি ধাবিত হয় ততদদিম 
পাপেক়্ দাসত্ব, ততদিন ভয়ানক অধর্শের অবস্থা । ধর্মের প্রথম 
সোপান কি? নর মানীর লাকার শরীরের প্রতি পবিত্র দৃষ্টি এবং 
পবিত্র ব্যবহার করা। কিন্তু উচ্চ অবস্থায় ষথার্থ ভাই ভগ্মীদের সঙ্গে 
সম্মিলন। সেই ভাই ভন্সীকে? সাকার শরীর নহে; কিন্তু ঈশ্বর- 
নির্ষিত নিরাকার আত্মা। সেই নিরাকার ভাই ভণ্ী আমাদের স্বর্গীয় 
প্রেম শ্রদ্ধার পাত্র । তাহান্বাই ঈশ্বরের পুত্র কন্তা। 

ধূলি-নির্মিত দেহ ঈশ্বরের সস্ভান নহে । দেহ বে অনুরাগ লয় তাহ 
মায়া, তা পাপাসক্তি। পৃথিবীর ধূলি-নির্টিত সামান্ঠ চর্মকে আমরা 
স্বর্গীয় প্রেম দিতে পারি না। পৃথিবীর বন্ধ কি হ্বর্গীয় প্রেম আকর্ষণ 
করিতে পাবে? তবে প্রেম ভক্তি ফে আকর্ষণ করিতে পায়ে? 
ঈশ্বরনির্টিভ সেই স্বর্গীয় ব্ত-_নিরাকার কিন্তু প্রেমপুণাশীল আখ । 
বর্গ ই স্বর্গফে আকর্ষণ করে। আত্মা আত্মাকে দেখিতে পার, আত্মা 
আত্মাকে চিনির লর, আত্মা আতখার প্রেমে সম্বন্ধ হয়, এবং আম্মা 
আস্থার পুণো সুগার হয়। এই নিথ্বাক্কান্ব আশ্চর্ধয আধ্যাত্মিক যোগ 
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ক্রাঙ্ষদিগের । তবে যদি ভোমরা এই কথ! বল, থে তোছরা লাকান্ধ 
তাই ত্বশ্বীদিগকে এবং সাকার পিত1 ঘাতাকে হেন ভালবাস, এখনও 
কোন নিয়াকার ঝত্মাকে তেষন ভালবামিতে শিখ নাই, তথে 
্রাঙ্গধন্্ অবলম্বন ক'রয়া ভোমান্ের গৌরব কি? সংসারী লোকফের 
হইতে তবে তোমাদের ভিন্নতা কি? বাকাদের সঙ্গে রন মাংসে 
যোগ গাছাদিগকে ভালবালা নিকট; ফিক শরীয়ের সঙ্গে বাছাদের 
কোন সম্পর্ক নাই তাছাদিগকে ভালবাসাতেই মনুত্যত্ব, সেই ভালবাসাই 
চিরস্থাক্বী, এবং তাকাই স্রাক্ষের লক্ষা। 

নিয়াকার ভাই ভক্সীদের ভালবাসা এবং প্রাণপণে তাহাদের 
আত্মা পরিপু্ করাই আমাদের জীবনের কাধ্য। পর়লোকে 
কাছারও শরীর লক্ষে হাইবে না। অতএব, ভ্রাড়গণ, তন্ীগণ, 
বদি ঈশ্বরের হইতে ইচ্ছা কর, বদি মৃত্যু পরে অন্ত জীবনের 
সম্বল চা, তহে আকাক্সগত সমু শাঝীরিক সম্পর্ক বিনাশ 
কছগিয়া ঈশ্বরের সন্তান কোথাক় খুঁতির লও। লাকা দেছকফে 
ভাই ভগ্মী বলিরা আক প্রতারিত ছইও না। “তাই বন্ধু হত 
হয়, কেবল পথের পরিচয়, ও হন কেছ কামও নয়।” এই কথ! 
কেবল এই সাকার শরীয়ের সম্পর্কেই বল! হইক্াছে ; কিন্তু বিবি 
ধনথার্থ ভাই, বিনি বখার্থ বন্ধু, গাহার সঙ্গে বিচ্ছে্গ নাই ) যেখানে 
হাও, কি দূর দেশে, £ক পরকালে তিনি পিতার চরখস্তলে বসি! 
আছেন। ফোথার সেই ভাই? কোখার সেই বদ? লুকায়িত, 
নিরাকষায়, অতিজ্রিয় ; এই চন্ু তাছাকে দেখিতে পান না, এই ক্্থ 
তাহার কথ! গুনিতে পায় না, এই হস্ত তাহাকে ধন্িতে পারে ন! 1 
হা কি আহ! ঈশরেছ সন্তান কোথাও বেখিলাঘ লা, দেগুকেই 
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এতকাল ভাই ভম্নী বলিম্না আলিঙ্গন করিলাম। পৃথিবীর উপকরণ 
লইয়া কি ঈশ্বরের সন্তান নির্দিত হয়? অনন্তকালবাসী অমরাজ্মা 
ধাহার পুত্র কন্যা, এই ধুলি-নির্মিত চক্ষু কর্ণ কি তাহাদিগকে লাভ 
করিতে পাবে? বন্ধুগণ, এই যে মন্দিরের মধ্যে তোমরা শত শত 
সাকার দেহ দেখিতেছ, তোমর! কি জান না যে, এ সকল ব্রহ্গসস্তান 
নয়। কিন্ত এ সমুদয় শরীর খনন করিয়া স্তরে স্তরে নামিয়া যাঁও, 
এই সাকার ভাই ভম্মীদের জীবনের গভীরতম নিম্নতম ভূমিতে অবতীর্ণ 
হও, দেখিবে সেথানে-ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্টা বিরাজ করিতেছেন 
--এই চক্ষু সেখানে যায় না, এই হস্ত সেই রত্ব ধরিতে পারে না। 
সেই নিরাকার ভাই ভশ্বীদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাহার অক্প- 
রূপমাধুরী দেখিলে মোহিত হইবে । সেই সৌন্দব্যের তুলন! নাই। 
তিনি আপনার রূপলাবণ্য দিয়া আপনার পুত্র কন্যাদের গঠন 
করিয়াছেন। সেই শোভা দেখিলে কি আর ধুলি-নির্শিত সুখব্রী 
সুন্দর বলিয়া বোধ হয়? সংসারী অপেক্ষা বাহারা উন্নত এবং 
পবিত্র তীহারা সাধুর মুখে ঈশ্বরের পুণ্য প্রভা এবং সাধুত1 দেখিয়! 
মুগ্ধ হন) কিন্তু তাহাও অশ্রেষ্ঠ এবং অল্লকাল স্থা্সী। ধন্ত তাহার! 
ধাহারা শরীর ভেদ করিয়া আত্মার মধ্য প্রবেশ করেন, এবং সেখানে 
প্রেম ভক্তির বস্তু সকল দেখিয়া গোপনে ঈশ্বরের পদতলে প্রেম 
ও ক্কৃতজ্ঞতার অশ্রু বিসর্জন করেন! 

বখন ত্রদ্ষরাজ্যের ভাষা বলিব, বখন তাহার নিংহাসনতলে 
শ্লীড়াইন়! ভাই তীদিগের হিসাব দিব, তখন কোন ভাই কিন্বা 
কোন ভগ্রীত্র নাম গ্রহণ করিলে সেই নামের এই অর্থ হইবে যে, 
তীহার শরীয়ের অন্তর্গত সেই ভ্রাতৃভাৰ অথবা সেই তন্ীভাব পূর্ণ 
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বিশেষ আধ্যান্মিক পদার্থই ঈশ্বরের পুত্র এবং ঈশ্বরের কন্তা। 
যদি সেই পদার্থ না চিনিয়া থাক তবে ঠিক পাতে তোমাদের 
প্রেম পড়ে নাই । অতএব সাবধান হুইয়! ঈশ্বরের পুত্র বন্তাদিগকে 
চিনিষা লও। এই ত্রত সাধন করিতে না পারিলে পরিত্রাণ নাই। 
শরীরকে ভালবাসে কে? ঈশ্বরের শত্র। আত্মাকে ভালবাসে 
কে? ব্রদ্ষসন্তান। সুখ দেখিয়া ভালবাসা পশুত্ব । মুন্দর পুরুষ কি 
সুন্দরী স্ত্রীকে কে না ভালবামিতে পারে? কিন্তু ব্রাঙ্গ তিনি যিনি 
বাহিরের সনুদন্ধ সৌন্দর্য্য ভুলিয়া গিয়া আম্মার প্রেমে? মুগ্ধ হন। 
বরঙ্ধকে নিরাকার জানিয়! যেমন তাহাকে প্রেম করিবে, তেমনই 
তাহার সম্তানদিগকে নিরাকার জানিয়। প্রাণের সহিত তাহাদিগকে 
ভালবাদিবে। ভাই কিন্বা ভগ্মীর মাধুর্য সে দিন দেখিব যে দিন 
সাধন করিয়া উাঙ্তাকে মনে হইলেই তাহার ভক্তি বিনয় ইত্যাদি 
কেবল আধাম্মিক পদার্থ সকল মনে হইবে, শরীর মনে থাকিবে না, 
কেবল তাহার মধ্যে যে ব্রঙ্চসন্তান এবং আমার নধো যে আঙ্ষসন্তান, 
এই ছুই জনের পরস্পর সাক্ষাৎ যোগ এবং এই ছুই জনের মধ্যে 
পরম্পর সদালাপ হইবে। ভত্মীগণ, আমরা তোমার্দিগকে চিনিলাম 
না, তোমরা আমাদিগকে চিনিলে না । নিক্ষ্ঠতাবে কীবন গেল। 
চন দেখিতে দেখিতে দিন শেষ হইল। পরলোকের সম্বল হুইল 
না। পরলোকে বে বস্ত যাইবে তাহা পাইলাম না। এইজ 
বলিতেছি মন্যোর শরীর এবং বাহিক আড়ঙ্থর তেদ করিয়। ঈশ্বরের 
পুত্র কন্তার সঙ্গে নিরাকার ভাবে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবে সম্মিলিত 
হও। শরীরের সৌন্বর্ধ্য ভূলিয় গিয়া নর নারীর আধ্যাত্মিক প্রেমকে 
প্রেম কর। তাঁহাধের নিরাকার পবিত্র ভাব গ্রহণ কর? এবং পিত! 
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মাতা, স্ত্রী পুত্র, ভ্রাতা ভশ্মী, বন্ধু বান্ধব সকলের মধ্যে ধে ঈশ্বর সম্ভান 
আছেন, তাঁহাকে দেখিয়া! আনন্দে ব্রহ্মরাজো চলিয়া যাও। যখন 
এইরূপে ঈশ্বরের মেই নিগৃঢ় নিরাকার আধ্যাত্মিক পরিবারে প্রবিষ্ট 
হইবে, তখন সাধা কি কোন পুরুষ কিন্বা কোন স্ত্রীলোককে দেখিলে 
পবিত্র ভাব উত্তেজিত হয়। আর বিলম্ব করিও না, শীপ্র ভ্রাতা 
তশ্নীর আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত ₹ও। বাহিরের সম্পর্ক তুলিয়া 
হা পিতা যেমন নিরাকার তাঁহার পুত্র কন্ারাও নিরাকার । 
ব্রক্মোপা্নী যেমন তোমাদের আনন্দকর হুইয়াছে, এই নিরাকার 
পরিবারের সেবা ও ঝন্ধকুপায় তোমাদের আনন্দজনক হউক । 


পরিবার কোথায় ? 
রবিবার, ই ফবান্তন, ১৭৯৪ শক; ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টাব। 


শিল্ত জিভ্ঞোসা করিলেন, পরিবার কোথায়? জাচার্য্য বলিলেন, 
এখানে নছে, ওখানে নহে, তোমার অন্তরে । পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, 
পিস্ত' আমাদের ঘর কোণায়? পিতা বলিলেন, এখানে নয়, খানে 
নন্ব ; কিন্তু তোমার হৃদয়ে! প্রচারফগণ, এই গভীর বিষয় তোমাদেশ্ব 
সকলকেই ভালরূপে বিবেচনা করিত্বা জেখিতে হইবে । কেননা 
ভোবয়। সকল ছাড়িয়া সেই ঘর অন্বেষণ করিতে বাছির হইয়াছ। 
ষাহিয়ের বে পরিবার, গত রবিবার গুনিষ্াছ, তাহ! ধূলি-মির্শিত, 
হস্থাত্বী গেছ এবং বাহিরেহ যে ঘর, তাছাও হুদ্দিনের জন্ত, ভবে 
যাদের পরিবার কোথায়? এবং আমানের বার্থ গৃহ কোথাক্স? 
আদাছে হথ্যে ধাহার! শ্রে্ঠ সাধু তীহারাও অস্তাবধি লেই ছরে 


পরিবার কোথায় ? ৮১ 


স্থান পান নাই, সেই রিয়া সমাক্ব্ধপে লাভ করেন নাই $ পাইবার 
জন্ত কেবল চেষ্টা করিতেছেন। 

এই ঘর, এই পরিবার উভরইঈ আমাদের অন্তরে । অতএষ 
অন্থরে প্রবেশ কর, দেখিবে এক নূতন রাজা) সেখানে নিয়ম 
আছে শাসন প্রণালী আছে, রাজা আছেন। রাজা কে? হিনি 
জগদতর নিঃস্ব, অথবা ইজপরলোকবাসী অগ্রণ্য আত্মাদিগের 
বিচারপতি | শান প্রণালী) দেখিলে, রাজাকে দেখিলে, কিন্ত 
তাতে সমুদয় ব্রক্চাজা দেখা হটল ন!) অনেকগুলি প্রজ্ধা, 
অন্তর; কঠকগুপ প্রজা না হইলে রাদ্য সর্বাগ সুন্দর হয় না। 
কতহব রঙ্গ জাপিগকে অন্বেষণ কর।. যিনি বশিলেন স্বর্গরাজা 
অগ্তরে, নি বলিিতছেন, হগবান্গোর প্রজারও অন্তরে । রাজা, 
প্রজা ৪ শাসনপ্রণাপী, এ সমস্ত আধাঙ্মিক, সুতরাং সকলকেই 
অন্তর খুঙ্গতে হবে) পরম রাঙা সকলকে শানন করিতেছেন, 
ঘে নয়নে ভাজাকে দেখবে ছে. চক্ষৃতেই যদি তাধার প্রন্বাদিগকে 
আঅস্তরে না দেপিতে পাও, ওবে শ্র্গরাজ্য আত কোথা দেখিরে ? 
ভাশার প্রজাগুলিকে, সমুদয় ব্রাহ্মদণ্ডলীকে, বদি অন্তরে ধারণ 
*ফরিতে না পার তবে হর্পরে কিকুপে ব্রহ্ধরাদ্দা গ্রতিঠিত হইবে? 
“গ্ষদি শ্বর্গধাজ্যর ভভা হইতে চাও, ভবে কেবল রাজাকে, দেবিয়া 
ক্ষান্ত তইও নং কিন্তু বেখানে ভীহাকে দেখিবে, সেখানে গাহার 
*প্রক্গাপিগকে ও দেখিতে হইবে । বতওুলি প্রন্গা লইর়! তিনি তোমার 
হৃদয়ে রাজাস্তাপন করিবেন, দেই প্রজাগুলিকেও প্রতিদিন অন্তরে 
স্বান দিতে তইবে। ভক্র ব্রাহ্ছের ছিন রাত্রি কেবল এই. চেষ্টা, 
কিক্বপে ব্রন্ধ গ্রজাদিগকে অস্তরে লইরা যাইতে পায়েন, ঠাহার.ভুদের়ের 


১১ 





৮২ আচার্য্যের উপদেশ। 





সহিত প্রক্জাদিগের যতই যোগ হয় ততই তাহার আনন্দ । ঈশ্বরের 
রাক্ো এক একটা আত্মাকে নৃতন ভাবে দেখিয়া তিনি কৃতা্থ হন, 
এবং তাহার সঙ্গে নূতন পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করেন। 
্রক্ধ ধ্যান, ব্রহ্ম সাধন সে পরিমাণে যথার্থ যে পরিমাণে সাধকের 
হৃদয়ে এইরপ ব্রন্মরাজা সংগঠিত হয়। প্রেমময় ঈশ্বরের সাধক কখনই 
সাহার সিংহাসনতলে আপনাকে একাকী দেখিয়া স্থুখী হইতে পারেন 
না। আপনাকে একাকী দেখিলেই তিনি বিষঞ্জ হন। যতই অধিক 
ংখাক প্রজা! দেখিতে পান ততই তাহার উল্লাস । উৎসবের দিন যখন 
শত্‌্তশত প্রজ্জার সঙ্গে এক প্রাণ, এক হৃদয় হই়্া ঈশ্বরের নিকট 
উপস্থিত হন. তখন তাহার হাদয় কেমন প্রফুল্ল । যে পরিমাণে ব্রহ্ম 
প্রজাদিগের সঙ্গে প্রাণের যোগ, অন্তরের যোগ, সে পরিমাণে ব্রা্গের 
শ্রেষ্টতা এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি। ভক্ত যিনি, নিজের চেষ্টায় 
তাহাকে প্রজা সকল সংগ্রহ করিতে হয় না কিন্তু ঈশ্বর প্বয়ং 
তাহার নিকটে যতগুলি প্রজা আনিয়া দেন, তিনি আনন্দ মনে 
তাহাদিগকে অন্তরে আসন দান করেন। ঈশ্বরের এমনই নিগুড় 
কৌশল, সেই ভক্তহৃদয়ে যতগুলি প্রজা! বসিল, তাহার রাজ্যেও 
ঠিক ততগুলি প্রজা বৃদ্ধি হইল, এবং সেই করজন প্রজা! যে পরিমাণে 
তক্তের প্রেম শ্রদ্ধ। আকর্ষণ করিতে লাগিল, লে পরিমাণে তাহার। 
তাহার স্বর্গরাজোও উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে 
লাগিল। ব্রাহ্ন্বদয় তখন পূর্ণ হইবে বখন রাজ! এবং তাহার 
প্রজারা সশ্মিলিত হইরা সকলেই ইন্াতে সপ্গিবেশিত হইবেন। 
কিরূপে ইছা! হইবে আমর! জানি না, সমব্য ব্রদ্ধরাজ্য কেষন করিয়া 
একটা সামান্ত ক্ষু্র যনুত্যদধদরে প্রতিষ্তিত হইবে আমাদের বুদ্ধি তাহ 
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বুষিতে পারে না । কিন্তু নিশ্চয়ই এমন দিন আসিবে, বন এক 
একটা আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাহার বিভ্তীর্প 
পরিবার সংগঠিত হইবে। 

সামান্ত একটী ছয়ানীর যত এই চক্ষু, ইহাতে কিরূপে 
সমন্ত জড়ব্রক্ষাণ্ডের ছবি অঙ্কিত হর, তাহা কি তোমরা বলিতে 
পার? প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চক্র শুর্ধ্য, গ্রহ নক্ষত্র, সাগর পর্বত, 
কীব অন্ধ ইতাদির মুর্তি কিরূপে এই একটা ক্ষুদ্র চক্ষুর মধ্যে 
প্রবি্ই হয়? বার যেষন আকৃতি, যে বন্তর যেমন রং, যাহা 
যেমন রূপলাবণা ও বিচিজ্তা, ঠিক সেইরূপ কেমন করিয়া এই 
ক্ষুদ্র ছুয়ানীর মত চক্ষুর মধ্যে প্রকাশিত হয়, তোমরা কি কেছ 
বুঝিতে পার? চক্ষুর উপরে কে এ সকল ছবি আকিয়াছেন? 
ঈশ্বর, কিরূপে তিনি এই আশ্চর্য্য কাধ্য সকল করেন জানি না। 
প্রতিদিন বাছিরের জগতের ছবি বেমন আমাদের চক্ষৃতে আকিরা 
দিতেছেন, সেইকপ ঈশ্বর স্বয়ং চিত্রকর হুইয্া তক্তের বিশ্বাসচক্ষুতে 
অন্তর্জগতের ছবি সকলও আঁকির! দিতেছেন। তাহার গ্রজাদিগের 
হধ্যে বাহার যেরূপ প্রন্কতি, বাহার যেমন ভাব তঙ্সী, যাহার থে 
প্রকার স্বভাব, কোষল কিনা কঠোর, বাহার যে প্রকার চরিত, 
নির্খল কিন্বা দুষিত, ভক্তের হৃদয়ে অবিকল সেইরপ প্রকাশ করিয়া 
'দ্বিতেছেন। বাহার যেরূপ আধ্যাত্মিক ভাব, সে সেইরূপ তক্কের 
প্রেম অস্থরাগ আকর্ষণ করিতেছে । বাই একজন মন্দ প্রজা! ভাল 
হইল, তক্তের আনন্দ হইল, প্রাণের সহিত তাহাকে ভয়ের যথ্যে 
আলিঙ্গন করিঞেন ) বাই কেছ মন হইল, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া চলিয! 
গেল, হুঃখে তাহার বুক ফাটিতে লাগিল। এইকুপে গ্রজাদিগের 
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আঁধ্যাত্বিক ছবি সকল, ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ে আকিয়া দিতেছেন 
আত্মার শোতায় ভক্তের মন' মোহিত করিতেছে, আত্মার করর্য্য 
ভাব ভক্তের মনে ছুঃখ ও ঈশ্বরের নিকট গভীর প্রার্থনার উদ্রেক 
করিতেছে । বাহিরের চক্ষে অস্থারী বাহিক বন্ত প্রতিবিশ্বিত হয়; 
কিন্ত ভিতরের নয়নে চিরস্থায়ী আত্মার সৌন্দর্য্য, আত্মার প্রেম, পুণ্য 
এবং আত্মার ভ্ঞানজোতি প্রতিভাত হয়। ভক্তের উজ্জ্বল আন্তরিক 
চক্ষু শরীর ভেদ করিয়া আত্মাকে দর্শন করে, এবং যে আত্মার 
যেরূপ অবস্থা এবং স্বভাব, তাহাদের তীক্ষ দৃষ্টিতে ঠিক সেইরূপ 
প্রকাশিত হয় । এইরূপে সহজেই ঈশ্বরের ত্রহ্মরাজা ভক্তের হৃদয়ে 
মুদ্রিত হয়। ব্রাহ্ম পঞ্চাশ জন মন্ুষ্যের মধ বসিলেন। তাহার 
ভক্তিচক্ষু ভেদ করিয়া সমুদয় আত্মাগুলি দেখিল; তাহার মধ্যে 
হয় ত দেখিলেন কেবল পঁচিশ জন ঈশ্বরের অনুগত প্রজা । তিনি 
সেই পচিশ জনকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের মধ্যে লইয়া আসিলেন, 
এবং সেই পঁচিশ জনকে লইয়া ব্রঙ্গরাজ্য সংগঠন করিতে প্রবৃত্ 
হইলেন? 

তবে পরিবার কোথার, আমাদের গৃহ কোথায়? ঈশ্বর 
বলিতেছেন, ব্রাঙ্গের পরিবার এবং ব্রাঙ্গের গৃহও অন্তরে । অন্তরে 
গিক়্া দেখি, সেখানে প্রেম আছে, পিতা আছেন, নিয়ম আছে! 
কি নিরম 1 যে নিয়মে নুগৃহস্থ হয়। গৃষ্চের সকলই আছে, কিন্তু 
দেখিলাম একটী ভাব রহিক়্াছে। কতকগুলি ভাই ভত্নী চাই; 
ভাই 'ভন্্বীনা হইলে 'পরিবার পূর্ণ হয় না। ঈশ্বর বলিলেন, 
পসস্তীনগ্গণ, যদি 'গৃহ' চাও, বদি পরিবার চাও, জদয়ের মধো পবিত্র 
আশ্রম নিশ্াণ কর” এই কথা শুনির ভক্তের! দেশে দেশে ভ্রম 
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করিতে লাগিলেন, নানা স্থান হইতে ভাই ভশ্বীদিগক্ষে সংগ্রহ করিয়া 
বক্ষের মধো বাধিতে লাগিলেন । সেই ভাই ভগ্ী, দেহছ-বিহীন, 
বূপ-বিহীন, আকার-বিস্থীন কতকগুলি আত্মা, ঈশ্বরের বিশ্বালী 
অনুগত সম্তান। ভক্তের আশ্রম পূর্ণ হইল। এতদিন তিনি এফাকী 
ভগ্র গৃভে বাস করিতেছিলেন ; এক্ষণে ভাই ভন্মীদিগকে পাইক্া 
তাহার ছুঃখ দূর তইল। ব্রাঙ্গগণ, তোমাদের শ্বর্গরাজা, তোমাদের 
শাস্তি-নিকেতন অন্ত্রের মধো 7 অতএব, বাহিরের ভাই ভগ্মীদিগকে 
অন্তরের মধ্যে লইয়া যাও, নতুবা ঈশ্বর পরিবার সংগঠিত হইতে 
পারে না। কেন না বাতিরে যদি লক্ষ লক্ষ লোক মিলিয়! আপনাদিগকে 
ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেয়, অথচ তাহাদের মধ্যে পরস্পর আত্তরিক 
মিল না থাকে, তাহা কপটতাঁ এবং উপহাসের ব্যাপার | বদি 
প্বরাজোর ছবি দেখিতে চাও, তবে ভক্তের হৃদয়ে প্রবেশ কর, 
লেখানে দেখিবে ঈশ্বরের প্রেমিক সন্তানেরা ভঙ্কের প্রেম অনুরাগে 
বাধা রহিয়াছেন। অক্পবিশ্বাসীরা এই প্রেমরাজ্য দেখিতে পায় না, 
অর্ধবিশ্বাসীর! ইন দেখিয়া ও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। 
ভ্রাতূগণ, ভগ্রিগণ, যদি এই নিগুড় পবিত্র প্রেমরাজ্া তোগ করিতে 
চাও তবে সংসারের সমুদয় নীচ সম্পর্ক বিনাশ করিতে হইবে। 
ব্দি আপনা আপনি সমস্ত বাহিক সঙ্ধন্ধ লুপ না ইয়া থাকে তৰে 
সাবধান হইয়া সে-সকল হইতে যুক্ত হও । ধর্মের ভাল ভাল কথায় 
তুলিও না। বাহিরের সমুদয় ছাড়িয়া দা৪। নুমধুর লঙ্গীত এবং 
হৃদয়গ্রাহী বাফোর 'উপাসনায় নির্ভর করিও না। কথারূপ খোসা 
পরিত্যাগ করিয়া ভিতয়ের শক্ত গ্রহণ কর, তাহ হইলে নিশ্চয়ই 
তোমাদের অত্মি পুষ্ট হইবে হখন আত্মায় -আত্মায় যোগ হইবে, 
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তপন কথা বলিবার প্রয়োজন থাকিবে না, আপনা আপনি পরস্পরের 
ভাব পরম্পরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। সেই অবস্থায় দুই চক্ষু 
পরস্পরকে দেখিল, অমনই ম্বর্রাজ্যের সেই উচ্চ পবিত্র মোহ আসিয়া 
পর়ম্পরকে আকৃষ্ট করিল। কোন কথা বলিলেন না, অথচ অবাক 
হইয়াও তাবের দ্বারা পরস্পরের সঙ্কে কথা কছিলেন। দর্শনেই 
শ্রবণ হইল। পরস্পরের চক্ষে এমন কি দেখিলেন, যাহা আত্মাকে 
একেবারে মুদ্ধ করিয়া! ফেলিল? সেই ন্বর্গরাজ্যের সংবাদ পত্র । 
ভক্তের নয়নে সেই স্বর্গীর প্রেম ছলিতেছে। যাহারা এই প্রেমপ্রভা 
না দেখিক্া কেবল নর নারীর চক্ষু দেখিনা ভোলে তাহারা পণ্ড । 
এইরূপে যখন আত্মার মিলন হয়, তখন কথা বলিবার প্রয়োজন 
হয় না, দেখিবা মাত্র আত্মা আত্মাকে চিনিয়া লয়। ইহা অপেক্ষা 
উচ্চতর অবস্থায় পরস্পরকে দেখিবারও প্রয়োজন হয় না, তখন 
সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকভাবে আত্মায় আত্মার মিলন হয়। সেই অবস্থায় 
আমার বন্ধু কি ইংলগ্ড কি পরলোকে বেখানেই কেন থাকুন না, 
আমাদের মধ্যে চুল মাত্র বিচ্ছেদ থাকিবে না, কেন না আত্ম! 
ইহলোকে যাছা পরলোকে ও তাহা। 

আত্মার আত্মার কোন শারীরিক ব্যবধান নাই। ্রেমেই আত্মার 
হোপ, প্রেমের ভাবেই আত্মার বিচ্ছিন্ন অবস্থা, সুতরাং যতদ্দিন প্রেম 
থাকিবে তত্ঙ্গিন বন্ধুর লোকান্তরেও ঘোগের কোন পরিবর্তন নাই। 
বাস্তবিক কেবল কতকগুণি শরীর নিকট হইলেই ভ্বাত্থার মিলন হয় 
না। তোষকা! সংসার নন্বন্ধে কি বল না, ইনি আমার আত্মীয়, 
ইনি আমায় নিকটতর সম্পর্ক, শরীর সম্পর্কে ত অনেকেই তোমাদের 
নিকট, তবে কেন কতকগুলিকে নিকটতর বলির! স্বীকার কর? 
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শা শাক শাটার 


এইজন্ত কি নহ যে তাহাদের হৃদয় তোমাদের নিকট ? বাহাদের হৃদয় 
দুরে তাহারা কাছে থাকিয়াও তোমাদের নিকট পর, অনাত্মীর । 
পৃথিবীর নীচ মায়ার চক্ষে যদি দূর নিকট হইল, তবে স্বর্গীয় প্রেমের 
নিকটে কি স্থানের দূরত্ব সম্ভব? ঈশ্বর সর্বব্যাপী, প্রতিজনের নিকটতম 
বন্ধু তথাপি কেন তাহাকে দূর বোধ হয়? স্থানের সম্পর্কে নয়) কিন্ধু 
প্রেম এবং পবিতুতা মম্পর্কে । যে পত্রিমাণে অন্তরে প্রেম পবিত্রতা 
সেই পরিমাণে ভক্ত ঈশ্বরের নিকটবর্তী। আধ্যাত্মিক রাজ্যে দূর 
নিকট কিসে হয়? পবিভ্রতাসম্পে ! যিনি যে পরিমাণে পবিত্র 
তিনি সেই পরিমাণে নিকটবর্তী এবং যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের 
নিকটবর্তী তিনি আবার সে পরিমাণে ভক্তের নিকটতর। কেন 
না ভক্ত ঈশ্বরের মন্দিরে বাস করিতেছেন। সেই রাজ্যে যাই ছুই 
জন প্রাণেশ্বর বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন, তখনই তাহাদের মন এক 
হইয়া গেল। উভয়ই পরস্পরকে মনে মনে বলিলেন তুমি যাহার 
আমিও তাহার। ইহাই স্বর্গের যোগ। অতএব কি দুরশ্থ, কি 
পরলোকগত, কাহাকেও দূরে মনে করিবে না । কেন ন! হৃদয়ের 
ঘরে লকলেই নিকটে আছেন। 

যেখানে ভ্বদয়ের যোগ সেখানে কোন ভয় নাই, বিনি যেখানে 
থাকুন ক্ষতি নাই। প্রচারকগণ বিদেশে চলিয়া যান হুঃখ নাই, 
কেন না সকলেই হৃদয়ের মধো রুহিয়াছেন। ত্ক্ষের! হৃদয়ের 
ঘরে যিলিত হুইলেই পরস্পরের মধ্যে ব্রঙ্জাণ্রি জলিয়া উঠে। 
ক্তকে ভক্ত স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের চরণতলে প্রশত হুন, তক্ত 
ভক্তের সঙ্গে এক প্রাণ হইর! ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হন। 
বন্ুকাল পূর্বে কোন মহধি মোহনিত্র! ভাঙ্গিয়া জগতের উপকার 
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করিয। গিয়াছেন, তাহার কথা গশুনিবা মাত্র কেন ভক্তি হয়? 
তাহা কথার আমার মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার হইল। তিনি কি 
মরিয়াছেন? ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক রাজো কাহারও মৃত্যু নাই। 
ইহলোকে থাকিয়া ভঞ্তগণ পরলোকবাসীদের সাহাধা লাভ করেন। 
অতএব, ত্রাঙ্মগণ, প্রচারকগণ, বাতে আত্মায় আত্মায় যোগ হয়, তাহার 
উপায় কর। হদি পাচঞ্জন দাধুকেও হৃদয়ে বাধিতে পার, স্বর্গরাজ্যের 
আভাস পাইবে। এখনও পরস্পরের মধ্যে আত্মার যোগ হয় নাই, 
এজন্যই ব্রাঙ্গননা্জ পুষ্ট হহতেছে না। ঘে অবাধ সাধুদের মিলন 
না হইবে সে পর্ণান্ত প্রেমরাজ্া কোথান্ন % শরীরে শরীরে মিলন 
অস্থানী, পরস্পর দৃরস্থ হহলেই সেহ প্রণয় চলিয়া যায়। শরীরগত 
যোগ পৃথিবীর সম্পক, বধু পর্টোকে গেলেই তাহা তৎক্ষণাৎ লুপ্ত 
হয়। কিন্তু আস্টরিক যোগ চিরস্থারী, এই যোগে ভক্কেরা ঈশ্বরের 
নিকট অভিম হয় এবং আভন্ন আত্মা হুহ্‌য়া যান। এক হৃদয় 
এবং একাজ্বা হৃইয়। যাইবার অর্থ কি? আত্মা আত্মায় ষোগ 
অথবা হৃদয়ে হৃগয়ে সন্মিলন। মনে কর এক গৃছে দশ জন ভক্ত 
বাম করেন। বে পরিমাণে তাহাদের ন্বগীয় ভাব, জ্ঞান, বিশ্বাস, 
প্রেম, পবিত্রতা, তক্কি ইত্যাদি পরস্পরের মধো সংক্রাহিত হয়, সে 
পরিমাণে তাহাদের আত্মীরতা । আবার তাহার মধো ধদি পাঁচ জন 
তমী থাকেন, স্তান্াদদের কোমল হৃদয়ে ঈশ্বর যে সকল মধুর ভাব 
প্রেরণ কৰেন, সহজেই সে সকলের অস্ত্ররে সঞ্চারিত হয়। এইরূপে 
হতই পরস্পরের পবিত্রতা এৰং ভক্তি পরম্পরের মধো প্রবেশ করে, 
ততই তাহাদের মধো ঘনিষ্ঠতা । অতএব বধার্থ ত্রাঙ্গসদাজ অন্তরে | 
এইরূপ যোগ না হইলে পরম্পরের উপকার হয়-না, বধধার্থ বন্ধুতা হয় 
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না। যাহাদের মধ্যে প্রতিদিন পরস্পরের উৎসাহ, পবিত্রতা, শ্রন্ধা 
এবং ভক্তি পরম্পরকে নিকটতর করে, সেখানেই বথার্থ আধ্যাত্মিক 
যোগ । 

শরীরে শরীরে সংঘর্ষণ সাধুসঙ্গ নহে ) কিন্তু পবিভ্রভাষে আত্মায় 
আত্মার যে ঘনিষ্ঠ যোগ তাহাই সাধুসঙ্গ । সেই অবস্থায় পাঁপ অসম্ভব 
হর, পরস্পরকে শ্মরণ করিব! মাত্র রিপু সকল পলায়ন করে। যাই 
একটী আত্মার অগ্নি আলিয়া! উঠে, তৎক্ষণাৎ সকলের অন্তর ব্রহ্মানলে 
উদ্দীপ্ত হয়, পাপ আলম্ত আপন! আপনি তক্বীভৃত হয়। যতই 
পরস্পরের সঙ্গে যোগ হয় ততই প্রবল হইয়া অধ্নিস্কুলিজ সকল উঠিতে 
থাকে | এই্টরূপে একজনের অগ্নি পাচ জনে, পাঁচ জনের আগ্রি, 
পাচ সহশ্র জনের এবং পাঁচ সন্র জনের অগ্নি পাঁচ লক্ষ জনে এবং 
ক্রমে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে । ধন্ত তাহারা ধাহারা এইরূপে 
বরন্ধরাজ্য বিস্তার করেন। তাহাদের প্রেমবলে শত্রু লকল মিত্র হয়, 
এবং সহজেই তাহার! জগতের ভাই ভগিনীদিগকে লইর! ঈশ্বরের 
পরিবার সংগঠন করেন। জগগ্ধালিগণ, তোমাদিপকে লইয়া যাইবার 
জন্ত ভক্তের! বাহির হইলেন; কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে চিনিলে 
না। অন্তরে প্রেমনরদীতটে বসিয়! তাহার! “কে আমাদের প্রেম লইবে, 
কে আমাদের প্রেম লইবে এই বলিয়া কাদিতেছেন ? ভাই তশ্মীরা! 
তাহাদের গ্রেমফুল তক্তিফ্ুল লইল না, ।ছদর ধনের বিনিময় হইল 
না, অন্তরের যোগ হইল না, ইছাতে কি তীহাদের সামান্ত হখ? 
স্রাভৃগণ, ভপ্গিগণ, বদি পরিবার চাও, বদি শান্তিগৃহ চাও, তবে আর 
সংলারনূপ শ্মশানে ভ্রধণ করিও না। প্রাণের মধ্যে ঘর না! পাইলে 
শ্শানবাসী হইয়া কে কতদিন থাকিতে পারে? শরীর-বিহীন 
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প্রেমিক হৃদয় কোথায় খুঁজিয়! লও। বাহিরের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ 
হইলে মন মলিন ছয়, অতএব বলিতেছি, জগদ্বাসিগণ, ভক্তহৃদ্য় কেমন 
সুন্দর, একবার দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর। হৃদয়ে ব্রহ্মরাজ্য লইয়া! 
ঘাও, হৃদয়মদিবে বসিসা নিত ত্রদ্দোৎমষ কর! 





ব্রহ্গে বাস, ভাই ভগ্মীতে একত্ব | 

ক্লবিবার, ১৩ই ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক ; ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ খৃষ্টান | 

ঈশ্বরকে তোমরা মান বা না মান, তাহার অস্তিত্ব তোমরা মুখে 
স্বীকার কর আর না কর, তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করিতেছেন। 
তোমাদের রসনা ছয় ত বঙ্গিতে পারে ঈশ্বর নাই, তোমাদের মন 
হয় ত তাহার সততায় সংশম্ম করিতে পারে এবং তোমাদের হৃদ 
হত্ব ত নান্তিক হইতে পারে; কিন্ত তোমাদের প্রাণ নিমেষের জন্তও 
সতাহাক্ষে ছাড়িয়া বাচে না । কি দয়ালু তাহার স্বভাব! যাহার জিহ্বা 
ৰবলিতেছে, তিনি নাই, যাহার মন তাহাকে বধ কজিতে যায়, তিনি 
তাহাফেও নিজে রক্ষা করিতেছেন। কেবল রক্ষা! করিতেছেন তাহা! 
নছে। কিন্তু সেই শক্রর ভিতরে তিনি এমনই অটলভাবে অধিষ্ঠান 
কম্ধিতেছেন বে মৃত্যুও পরস্পরের মধো বিচ্ছেদ আনিতে পারে না। 
অনন্তকাল তিনি তাহার পিত! এবং প্রাণেশ্বর হইয়া বাস করিবেন, 
এই শ্াছার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।। ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আত্মার এইবপ 
নিস্তা যোগ ) ভাই ভন্বীদের সঙ্গে যে পরম্পর সম্পর্ক, তাহাও সেইরূপ 
চিরস্থারী; ঘন্বিস্বা গেলেও সে সম্বন্ধ ঘুচিবে লা। আত্মার ধেদন 
বিশাশ নাই, ছাত্র আত্মান্ধ বে সম্বস্ধ ভাছারও অস্ত নাই। পিতাকে 
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মানিতে গেলেই ভাই ভন্মীদিগকে মানিতে হইবে । পিতা! এবং ক্রাতা 
তগ্বীদের সঙ্গে যে আমাদের এই সম্পর্ক, ইহা! চিরকালের । প্রত্যেক 
মনুষ্য এই দুই সধ্ধন্ধ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছেন। 

উর্ধে তাকাইয়া পিতাকে দৌঁখলে যেমন ভক্ত পুলকিত হন) 
তাহার চরণতলে ভাই তগ্রীদিগকফে দেখিয়াও তিনি তেমনই 
আনন্দিত হন। ফোন মগ্ুধ্যই তাহার পর নহে । তবে ঘে 
মনুষ্যাক পর বোধ তয়, তাহার ফারণ লাধদের অভাব । লক্ষ 
লক্ষ লোক দেখিতেছি, কিস্তু তাহাদের মধ্যে কজন আমাদেয 
আমীর? তন্মধ্যে হয় ত পাচ জন আমাদের পরিচিত। 
আবার সেই পাঁচ জনের মধো যে বছুতা ভাহাও ক্ষপন্থায়ী; প্রাতে 
পরম্পরের মধো স্থমধুতধ আত্মীয়তা, সায়ংকালে বিষম শত্রুতা । 
অতএব, কার্যাতঃ দেখিলে জগতের সকপকেই পরস্পর হইতে বিজ্ছির 
ও পরস্পর পরম্পরের পর বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যেমন 
গাহার কোন সম্তানই পর নহে, ভক্তের নিকটেও কোন ভাই ভন্ীই 
পর নছে। সাধনের অভাবে ঈশ্বরকে ও দূর ও অনাত্বীয় বোধ হয়; 
কিন্ত সাধনের দ্বার! তাহাকে পলকের মধো পরমান্মীয় বলিয়া বিশ্বাষ 
হয়, এবং সেই দূরত্ব পীত্্ চলিয়া যায়। ঈশ্বর যেমন আমাদের প্রাণের 
প্রাণ নিকটতম বন্ধু প্রত্যেক তাই ভঙ্দমীর সঙ্গেও আমরা সেইরূপ 
গৃঢ়তম সম্পর্কে জাবন্ধ? কিন্তু বতদিন আম্মা গ্রক্কতিস্থ না হইবে, 
ততদিন আমাদের বিকৃত জীবনে সেই নিত্য সম্পর্ক প্রচ্ছন্ন খাকিৰে। 

সাধন! দ্বারা ঈশ্বরকে যেমন নিকট হুইতে নিফটতর দেখা যায়) 
ভাই ভর্ী সম্পর্কেও সেইরূপ । ফতই আম্মার ভক্তি বৃদ্ধি হত, “তক্তই 
ইহা! ঈশ্বরের সম্সিছিত হুর, এবং ক্রষে ক্রমে অধিক হইতে জধিকাতয় 
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সন্নিহিত হইয়া অবশেষে তাহার অব্যবহিত সন্লিধানে উপস্থিত হয়। 
সাধক তখন ধন্ত হইলেন, যখন দেখিলেন, পিতা পুত্র ছুই একত্র 
হুইলেন। শত শত যোজনের ব্যবধান বিনাশ করিয়া ভক্ত এবং ভক্ত- 
বসল একাসনে বসিলেন ( ভাই" ভম্মী সম্পর্কেও সেইরূপ । যতই 
রিপুদ্মন করি, যতই মন উদার হয়, যতই হৃদয় পবিত্র হয়, ততই শত 
শত ভাই ভন্মীর সঙ্গে অস্তরের সম্মিলন হয়। - ম্বদেশ বিদেশের গ্রভেদ 
থাকে না। আমি এখানে, আমার কোন ভাই কিন্বা ভশ্নী ইংলণ্ডে, 
তাহার গুণ শুনিবা মাত্র তিনি আমার হৃদয়ের নিকটে আসিলেন। 
এইরূপে হয় ত বছদুরস্থ একজন নিকটের বন্ধুদিগের অপেক্ষাও 
আত্মীয় হইলেন । দূরস্থ সেই বন্ধুর পত্র পাঠ করিয়া তাহার প্রতি হৃদয় 
যত অন্ধুরক্ত হুষ্টল, হয় ত কাছের একজনের মধুরতম কথা শুনিয়াও 
সেইরূপ হয় না। বে পরিমাণে পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের গভীর 
সাধন, সেই পরিমাণে দূরত1 চলিয়া যায়। সাধনের বলে শত্রু মিত্র 
হয়, দূর নিকট, এবং নিকট নিকটতভর এবং নিকটের নিকটতম 
হইয়া বায় । অতএব, বন্ধুগণ, সাধনের দ্বারা পরম্পরের নিকটতম 
এবং অস্তরতম হইয়া! পরস্পরের হৃদয়ের পুণ্য শাস্তি বিস্তার কর, তাহা 
হইলেই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেম পরিবার সংগঠিত হবে। 

ভক্তের সাধন কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না । ঘখন তিনি দেখিলেন তক্ত- 
বসল পিতা আসিয়া তাহার অব্যবহিত সন্লিধানে একাসনে বসিলেন, 
তখন তাহার অনেক ছঃখ ঘুচিল, হৃদয় প্রফুল্ল হইল ) কিন্তু ইহাতেও 
তাহার সম্পূর্ণ তৃপ্তি হইল না) পিতা ত কাছে আঙিলেন, কিন্তু 
কির়ূপে পিতার মধ্যে অন্ুপ্রবিই হইয়া থাকিতে পারেন, এইঅক্ত 
তাহা ব্যাকুলত্তা হইল। যতই সাধন করেন, দেখিতে পান জারও 
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সাধন আবস্তক, সাধনের উচ্চতম অবস্থায়, সাধক স্পষ্টক্ূপে দেখিতে 
পান, “ঈশ্বর আত্মার মধ্যে এবং আত্ম! ঈশ্বরের মধ্যে ।” জীবাত্মা 
যতই ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করে ততই আরও গভীরতর দেশে 
যাইবার জন্ত ইহা” ব্যাকুল হয়। এইরূপে ক্রমেই ভক্ষের ব্রন্মলোভ 
অধিক হইতে অধিকতররূপে প্রঙ্ছলিত হইতে থাকে । কিন্তু সাধকই 
যে কেবল ঈশ্বরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হন তাহা! নহে, যতই সাধনের 
উচ্চ হইতে উচ্চতর পোপানে আরোছণ করেন, ততই তিনি দেখিতে 
পান তাহার সমস্ত শরীর, মন এবং সমস্ত প্রাণ ঈশ্বরের জীবন্ত 
আবির্ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । দিবা রাত্রি তিনি সেই গম্ভীর সততায় 
পরিবেষ্টিত, ভিতরে বাহিরে দিনান্তে নিশাস্তে হেদ্দিকে তাকান, 
দেখিতে পান ঈশ্বর সর্বমূলাধার হইয়া বর্তমান। ঈশ্বরের শক্তি 
ভিন্ন শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকে না, মন একটা চিন্তা করিতে 
'পারে না, হস্ত একটী কাধ্য করিতে পারে না। এইরূপে সর্বত্র 
ঈশ্বরকে দেখিয়া! ভক্তের আনন্দের সীমা থাকে না। 

রৌদ্রের উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত ও পিপাসাতুর হইলে আমরা কি 
করি ? কেবল মাথায় কিন্বা! মুখে কিঞিৎ জল দিয়া আমরা! সুস্থির হইতে 
পারি না, হয় ত প্রচুর পরিমাণে জল পান করি, অথবা জলের মধ্যে 
সমস্ত শরীর নিমগ্ন করি ) এবং খন সেই জল শরীরের ষধ্যে প্রবেশ 
করে তখন প্রাণ শীতল য় । শীতল জল মাথার দিলে কিরৎ পরিমাণে 
প্রাণ স্গিগ্ধ হয় সত্য ; কিন্তু সেই জলে যিনি ববগাহন করেন তিনিই 
জানেন তাহাতে কত আনন্দ। সেইরূপ সংসারের পাপতাপে উত্তপ্ত 
আত্ম কেবল সেই শাস্তিজলের নিকটে বাইয়া! সম্যক্রপে শীতল 
হয় না, স্বভাবতই তাহার সেই জলের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবল 
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ইচ্ছা! হয়, অথবা সেই জল আপনার মধ্যে আনিতে ব্যাকুল হয়। 
শান্তিজল কি? ব্রক্ধ। পাপতাপে দগ্ধ বাক্তি যখন সেই ব্রহ্গরূপ- 
সাগরে প্রবেশ করে, তখন সহজেই তাহার সমস্ত আত্মাতে সেই 
নির্শল শাস্তিবারি সঞ্চারিত হয়। অতএব, ব্রাঙ্গঞ্রণ, যদি শাস্তি চাও, 
তবে কেবল ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইয়া থাকিও না, তাহার মধ্যে 
প্রবেশ কর। ঈশ্বরসহবাসী নর, কিন্ত ঈশ্বরবাসী হইতে হইবে। 
মত্ত যেমন জলবানী, মনুষ্ণের আত্মা স্বভাবতই তেমনই ব্রহ্গবাসী। 
যতক্ষণ ব্রচ্ষে বাস ততক্ষণ আত্মার জীবন ) যাই ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন, 
অমনই আত্মা শাস্তি-বিহীন, শ্বত্বিবিহীন। যখন এইরূপ নিগুঢ়তম 
যোগে ঈশ্বরের মধো অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরবাসী হইবে, তখন পাপ 
অসম্ভব হইবে। সাগরের গভীরতম দেশে রৌদ্রের উত্তাপ নাই, 
সেইরূপ ধাহার আত্ম! ব্রঙ্গরূপ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন, তাহাকে পাপ 
সন্তগ্ড করিতে পারে না। 

ত্রঙ্মভক্ত বাস্তবিক ব্রক্মনিবানী। নুন্দর সেই অবস্থা হখন 
ব্রক্ষসন্তান নিওর মনে ত্রদ্ধের মধ্যে বাস করেন। নুমিষ্ট বরঙ্গস্বরূপের 
মধ্যে বাস করিয়া তাহার সকল হুঃথ দূর হয়, এবং বক্ষে 
প্রেমরম পান করিয়া দিন দিন সেই আত্মা পুষ্ট ও সবলহুয়। 
এইকপে বর্গের মধ্যে বাস করিলে যেমন সহজেই অন্তরে তাহা 
হইতে পুপ্য শান্তি প্রবাহিত হয়, তাহার ভক্ত সম্তানদিগের বঙ্গে 
আন্তরিক যোগ স্থাপিত হইলেও সেইরূপ পবিভ্রতা ও প্রফুল্লতা 
সমাগত হয় । সাধকগশ, তোমর! যেমন ভাই ভশ্মীদের আত্মার যধো 
প্রবেশ করিষে, ভাহাদিগকেও সেইরূপ তোমাদের আত্মার মধ্যে 
জাইয় বাও । তাহাদের অন্তরে যেমন তোমাফের জান, প্রেম এবং 
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পবিত্রভা প্রবেশ করিবে, তোমরাও বিনীতভাবে তাহাদের গুণ 
গ্রহণ কর। প্রত্যেক ভাই এবং প্রত্যেক ভগ্গীকে বল, তোমায় 
মনের মধ্যে আমার মন, আমার মনের মধ্যে তোমার মন ; তোমার 
ছদয়ের মধ্যে আমার হ্বদয়, আমার হদয়ের মধ্যে তোমাদের হাদয়, 
এবং তোমার আত্মার মধ্যে আমার আম্মা, আমার আত্মার মধ্যে 
তোমার 'মাত্মা ; এইরূপে,পরম্পরের হধো জান প্রেম এবং পুণোর 
বিনিময় কর, তাহ! হইলে অচির়ে তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য 
সংস্থাপিত হইবে । যখন এইরূপে পন্নম্পর পরস্পরের হৃদয় টানিকে 
তখন বুঝিতে পারিবে অভির হাদয় কি। তখন স্থানের বাবধান 
চলিয়! যাইবে । এইরূপে জদয়ের সঙ্গে গ্রাথিত হইয়া, যদি আমার 
কোন বন্ধু কখনও হিমালয়ে অথবা কখনও. সাগরবক্ষে থাকেন, 
তথাপি আমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব থাকিবে না; কেন না তিনি 
হৃদয়ের মধো রাখিরা আমাকে সঙ্গে লইরা যাইবেন। যেখানেই তিনি 
ধাকুন না ফেন আমার দ্ুঃথে তাহার ছুংখ, তাহার দুঃখে আমার 
ছুঃণ, আমার সুখে ভীহার সুখ, তাহার স্থথে আমার সুখ । 

কে আমাদের পরস্পরের হৃদয় এরূপ গুড় সম্পর্কে বাধিয়! দিলেন ? 
প্রেমসিন্ধু পিতা । শরীর একত্র হইলে হইবে না, চক্ষে চক্ষে দেখিলে 
হইবে না, চিন্তা করলেও হইবে না; কিন্তু পিতার চরণতলে পড়ি! 
সেখানে গ্তাহার পুত্র কন্তাকে বরণ কর, দেখিবে ঈশ্বয় প্বযং 
তোষাদিগের মধ্যে আন্তরিক গুড় যোগ স্থাপন করিবেন | তঅতএব, 
বন্ধুগণ, ভাই ভশমীর শরীর একেবারে ভূপিরা হাও। ঈশ্বরের সননিধানে 
ছুই হদরকে একত্র বসাও তাহা হইলে দেখিবে আপন! জ্দাপনি 
ভোষাদের দক ভাই তন্বীদের দরে এবং ভাঁক্থাদের হর তোমাক 


৯৬ *  আচার্যের উপদেশ । 


হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, এবং তখন নিশ্চয়ই তোমাদের পরস্পর 
হইতে পরস্পরের মধ্যে প্রেমন্োত এবং পবিভ্রতানদী প্রবাহিত 
হইবে। ভক্তের হৃদয় হইতে এক একটা প্রবল তরল উঠিয়া ঈশ্বরের 
চরণতলে উপস্থিত হয়, এবং সেখানে আঘাত লাগিয়া! আবার গ্রবলতর 
হইয়া ফিরিয়। আলে; এবং এইরূপে ক্রমে তই প্রেমতরঙ্গ উখিত 
হয়, ঈশ্বরের আশীর্বাদে ততই তাহা প্রবলতর হইয়া উঠে। অবশেষে 
পিতা ঘেমন আপনার প্রেমগুণে চিরকাল পুত্রের সঙ্গে থাকিতে বাধ্য 
হইয়াছেন, পুত্রও পিতার প্রেমে বশীভূত হইয়া সর্বদা পিতার সঙ্গে 
থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইহাই ভক্তের শ্রেষ্ঠতম অবস্থা । নর নারী 
সম্পর্কেই এই নিম্ম। 

ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন আমাদের নিত্য সম্পর্ক, ভাই ভগ্মীদের 
সন্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ চিরস্থারী। ঈশ্বরকে পাইবার জন্ত বেমন 
সাধন চাই, ভাই ভগ্রীদের সঙ্গে যে স্বর্গীয় সম্বন্ধ, তাহা ভোগ 
করিবার জন্ঠও সাধন আবশ্তক। এইটা ক্রাঙ্গধর্ম্ের নৃতন কথ]। 
উশ্বর গ্রসাদে এই সাধন দ্বারা ভাই ভগ্মীদিগকে যতই নিকটতর 
দ্েখিবে, হতই তীহারা ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া তোমাদের হৃদয়ের 
যধো আসিবেন, ততই তোমরা! পবিভ্রতর সুখ তোগ করিবে। 
এইস্জপে যখন তীহার! পিতাকে লইয়া তোমাদের অন্তরে প্রবেশ 
করিবেন, এবং তোমরাও পিতার চরণ ধরিয়া তাহাদের মনের মধ্যে 
স্থান পাইবে, তখন পরম্পরের গ্রেমোচ্ছাস পরস্পরের হৃদয়ে লাগিয়! 
প্রবল শ্রোত প্রবাহিত হইবে। আত্মাকে ভালবাসা সামান্ত ব্যাপার 
মহ, ধীহার অন্তরে একবার সেই নিঃন্বার্থ শ্বর্গীয় প্রণয় সঞ্চারিত 
হইয়াছে, তিনিই জানেন সেই প্রণরমধু কেষন পবিত্র। আদার 


ব্রহ্গে বাস, ভাই ভর্মীতে একত্ব। ৯৭ 


একটু সামান্ত সৌন্দর্যা দেখিলেই মন মোহিত হয়। আবার বখন 
ভাবি, ঈশ্বর কৃপা লেই আত্মা অনস্তকাল জীবিত থাকিবে, এবং 
তাকার বূপলাবণ্য ও গ্ুণরাশি অনস্তকাল বৃদ্ধি হইবে, তখন দেখি 
আত্মার আম্মার যে প্রেম তাহাও অনন্তকাল স্থায়ী। ফে বলে 
মন্ুষ্ের প্রণয় অস্থায়ী? যাঙারা পাপে অন্ধ, আত্মার ক্গপমাধুরী 
দেখিতে পায় না, কেবল মাংসচক্ষে নর নারীকে দেখে, যাহারা 
পৃথিবীর নিতান্ত জখন্ত কামাতুর বাকি, তাঙ্বারাই বলে নর নারীর 
প্রেম অস্থায়ী এবং অপবিভ্র; কিন্তু বার্থ ব্রাঙ্ছকে নিজ্ঞাসা কর, 
তিনি বলিবেন, ঈশ্বরের প্রতি ভক্ষি যেমন অনস্থকাজের এবং পবিস্র, 
ভাই ভন্লীদের পতি প্রেম শ্রদ্ধা তেমনই হ্যর্গায় ও চিরস্থাক়ী। 

ভক্তকে দেখিলে ভক্কের মন আপনা আপনি ভাঙার প্রতি অনুরক্ত 
হইবে । সেই অনুরাগ চাপিতে চাও চাপ; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, 
ঈশ্বরের অনবার্ধ অগ্সি কিছুতেই নির্ধাপ হইবে না। যেযাহাকে 
ভালবাসে, চক্ষু তাক প্রকাশ করিয়া দেয়। ভ্রাহুগণ, তোমরা যদি 
কয়েকটা 'ত্লীর অন্থরে ত্রচ্মভক্তি দেখিতে পাও, আমি নিশ্চজ্বই 
বলিতেছি লঙ্জ্েই তোমাদের মন তাভাদের প্রতি 'অন্ভরক্ত হইবে। 
ভগ্রিগণ, তোমরা যদি কয়েকটা ভ্রাতার ভ্বদয়ে ঈশ্বরের প্রতি অটল 
বিশ্বাস, প্রগাঢ় ভক্তি এবং তাহার দয়াতে অপরাজেয় নির্ভর ও নর 
নারীর প্রতি তাঙাদের গভীর পবিত্র প্রণয় ইত্যাদি শ্বগীয় লৌন্দর্ধ্য 
দেখিতে পাও, নিশ্চয়ই তাহাদের প্রতি তোমাদের শ্সস্থরের অনুয়াগ 
ধাবিত হইবে । কিন্তু এই অনুরাগের মুল কি? পরস্পরের বরচ্ধ- 
ভক্তি। ব্রজ্মকে কাটিয়া ফেল, আর তাই তন্ীর প্রতি সেই প্রেষ, 
সেই পবিত্র আসক্তি থাকিবে না । বৃক্ষের শাখা সকল বতক্ষণ বৃক্ষে 
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ংলগ্র থাকে ততক্ষণই তাহার! সরস ও সজীব। যাই গাছ হইতে 
ডালগুলি কাটিয়া ফেলিবে অমনই ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হুইয়া তাহার! 
মরিয়া যাইবে। সেইরূপ যতদিন ভাই ভগ্ীরা ব্রহ্মরূপ বৃক্ষে সংযুক্ত 
থাকেন, ততদিন এক স্থান হইতে প্রেম ভক্তি ও জীবস্ত ভাব আসিয়া 
পরস্পরকে একত্র রাখে, যাই তাহারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন 
আর তাহাদের মধ্যে যোগ নাই। 

্রদ্ধ ভিন্ন ব্রদ্ধস্তানদিগের সঙ্গে যোগ অসম্ভব। তাহাকে না 
দেখিয়া কি কেহ তাহার পুত্র কন্তাদিগকে চিনিতে পারে ? 
যদি প্ররকৃতরূপে সেই স্বর্গীয় ভাই ভশ্মীদিগকে চিনিতে চাও, 
বে পিতার শরণাপন্ন হও। তিনি ভিন্ন সেখানে গভীর অন্ধকার ) 
সেই অন্ধকারের মধ্যে যদি অমরাস্মাদিগের মুখ চিনিতে চাও, 
কোন মতেই তোমাদের চেষ্টা সফল হইবে না। যদি কৃতকার্ধ্য 
হইতে চাও; আলোক আলিয়া সেই অন্ধকার দুর কর) 
সহজেই পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। সেই আলোক কি? 
্রক্ষপ্রেম। এই প্রেমের আলো জালিয়া চল; অনায়াসে ব্রঙ্গ- 
নিকেতনে ব্রস্ধসস্তানদিগকে দেখিয়া ধন্ত হইবে। ব্রহ্গালোকে 
আলোকিত হইয়া যতই ত্রাহার গৃহে ভাই ভত্বীদের মুখ দেখিবে, 
ততই তোমাদের ক্মাত্থা পবিত্র ও বলিঠ হইবে এবং ততই তোমাদের 
দুখ শান্তি বৃদ্ধি হইবে। তাহাকে ছাড়িয় বদি ভাই ভগ্মীদের বরণ 
করিতে যাও, নিশ্চন্ই তাহা হইতে গরল উঠিবে। তীহার ভিতরে 
ঘে ভাই কিন্বা যে ভন্মীকে পাইবে, তিনিই পুণ্যর প্রল্রবণ, তাহাকে 
ছাড়িয়া হে নর নারীর সম্পর্ক তাহা নরক এবং বিষপূর্ণ। অতএৰ 
হছ্গি ঈশ্বরের পদ্ধিবার সাধন করিতে চাও, স্থুপ্রসন্ন হইয়া ঙাহার 


পরিবার । ৯৯ 





ভিতরে প্রবেশ কর, সেখানে তাহার এক একটী পুর কন্তার সঙ্গে 
পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন কর। নর নারীর পরম পিতা, তাহার পুত্র 
কন্তাদিগকে লইয়া তোমাদের ভিতরে আসন্ন এবং তোমরাও বাতে 
তাহাকে দেখিলেই তাহার পরিবার এবং তাঁহার পুত্র কন্তাকে 
দেখিলেই সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে দেখিতে পাও, তিনি তোনাদিগকে 
এই শুভ আশীর্বাদ করুন! 


পরিবার । 
রবিবার, ২*শে ফাল্গুন, ১৭৯৪ শক) ২রা মাচ্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাক। 


ঈশ্বর কইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার পুত্র কক্তাদিগের মধ্যে 
পরস্পরের সম্বন্ধ অসম্ভব। পিতার সঙ্গে যদি যোগ না থাকে 
সম্তানদিগের মধো মিল হইতে পারে না। মুলের সঙ্গে বদি যোগ 
না থাকে, শাখা প্রশাখার সঙ্গে কিরূপে সম্পর্ক থাকিবে? আমরা 
পাঁচজন যদি আগে ঈশ্বরকে পিতা বলিরা ভক্তি করিতে পারি, 
তবেই পরম্পরকে ভালবামিতে পারি। বতই পিতার সঙ্গে যোগ 
গুড়তর হয়, সেই পরিমাণেই তাই ভগ্রীদের সঙ্গে সম্মিলন গাঢ়তর 
হয়। ভাই ভত্ীদের প্রেম পরস্পরের প্রতি সেই পরিষ্যণে ধাবিত 
হইবে, যে পরিমাণে তাহাদের সকলের প্রেম একত্রিত হইয়া ঈশ্বরের 
চরণে সমর্পিত হয়। শাখায় শাখার যেরূপ সম্বন্ধ ভাই ভগ্লীদের 
হধ্যেও পরস্পরের সেই সম্পর্ক! তিন বৃক্ষের সঙ্গে যোগ ততঙগিন 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক। আমরা সকলেই পিতার মধ্যে জীবিত 
রহিক়াছি আমাদের গ্রতিজনের. মধ্যে তাহার জ্ঞান এবং তাহার 


বুরর আচার্ষ্যের উপদেশ । 





প্রেম পবিত্রতা আসিতেছে । যে পরিমাণে আমর! তাহার সঙ্গে 
এই নিগুড় সম্পর্ক বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের মধ্যেও সেই 
পরিমাণে ভালবাসা । 

ভক্কেরা এইজন্ত পরস্পরকে ভালবামেন যে, এক পিতার তাব 
তাহাদের সকলের মধ্যে আসিতেছে । নর নারীকে দেখিলেই 
আমর! প্রীতি করিতে পারি না। স্থন্দর মুখ দেখিলে ষে প্রণয়, 
তাহা সংসারের নিকৃষ্ট জঘন্ত প্রেম। ভাই তগ্নীর আত্মার মধ্যে 
স্বর্গীয় জ্যোতি প্রতিভাত দেখিয়া যে প্রেম, তাহাই পবিত্র এবং 
চিরস্থায়ী । তখনই প্রেম সংপাত্রে অর্পিত হয়, যখন আত্মার মধ্যে 
ঈশ্বরের প্রতিভা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া যদি 
কেবল নর নারীর সঙ্গে প্রেম স্থাপন করিতে যাই, তবে তাহ হইতে 
নিশ্চয়ই বিষ উৎপন্ন হইবে । আমাদের জীবন, জ্ঞান, উদ্যম, ধন্ম, 
সকলই ঈশ্বর হইতে । অতএব যে পরিমাণে আমরা পরস্পরের 
মধো তাহার প্রতিবিত্ব দেখিব, সেই পরিমাণে আমরা পরম্পরকে 
ভালবাসিতে পারিব। সেই এক বৃক্ষমূল হইতেই সকলের মধ্যে 
সার এবং রদ আসিতেছে । দুই ভাই কিস্বা ছুই ভমী অথবা ভ্রাতা 
এবং ভঙ্মী বদি জাতসারে সেই মূল ঈশ্বরের সঙ্গে সংলগ্ন হন, 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যেও গুড় যোগ সংস্থাপিত হুয়। £ 

ঈশ্বরকে ছাড়িয়। পবিত্র ভ্রাতৃভাব এবং ভন্্ীভাব অসম্ভব । ঈশ্বর 
ছইস্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ তাহা পাপ এবং 
নিতান্ত নিকৃষ্ট সম্পর্ক । অতএব বন্ধুগণ, সাবধান! ঈশ্বরকে ভুলিয়! 
তোমরা কাহারও প্রতি অনুরক্ত হইও না। ঈশ্বর লাভের পক্ষে 
একমাত্র বীজমন্্ কি? যোগ। পরিবার সাধনের সুলমন্্র কি? 


পরিবার । ১০১ 


যোগ । নর নারীর সঙ্গে কিরূপ সেই স্বর্গীয় যোগ সাধন করিবে ? 
ঈশ্বর -প্রসাদে যেষন ভ্রাতা ভগ্মী পাইলাম, তাহারই দ্বারা আবার 
ভ্রাতা ভম্বীদের সঙ্গে যোগ হইবে। তাহাকে ছাড়িলে পরিবার সাধন 
হয় না। বৃক্ষের মধ্য দিয়া যেমন শাখার শাখায় যোগ, সেইরূপ 
ঈন্বরের মধা দিয়া পরম্পর ভাই ভগ্মীদের যোগ । যেমন প্রাণের 
যোগ ভিন্ত, অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের স্বতন্ত্র যোগ লাই, কেবল বতদদিন 
প্রাণ আছে ততদিন হন্তের সঙ্গে হন্তের যোগ, কর্ণের সঙ্গে কর্ণের 
যোগ, চক্ষুর সঙ্গে চক্ষুর বোগ থাকে, নতুবা মনুস্তের সঙ্গে মন্তুয্যের 
স্বগীয় যোগ অসম্ভব । পবিত্র আত্ম! ঈশ্বর ভিন্ন মনু কখনই মহুষ্যের 
সঙ্গে পবিজ্র ভাবে আলাপ করিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন ভুটা 
মনুষ্যাত্বার পরস্পর মিলন অসম্ভব । যেমন একটি বিশেষ বন্ধ আঠা! 
মধ্যে রাখিব! মাত্র ছুটী প্রস্তর কিনব! ছুখানি ই&ক সংলগ্ন হয়, এবং 
সেই মধ্যস্থ বন্ত বিনষ্ট হইলেই দুখান! আবার ছুদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া! 
পড়ে, সেইব্ধপ ছুটী আত্মার মধ্যে যদি ঈশ্বর মধাস্থ না হন, কদাচ 
তাহুদের মধ্যে পবিত্র যোগ হইতে পারে না। অতএব ভ্রাতুগণ ! 
বদি ভ্রাতা ভক্ীতে সম্মিলিত হইতে চাও, তবে উশ্বররূপ মধু দির! 
পরস্পরের সঙ্গে যোগ স্থাপন কর ; তাহাকে ছাড়ির! বদি অন্ত কোন 
তাবে সংযুক্ত হও, নিশ্চরই তাহা হইতে গরল উৎপন্ন হইবে । 

ঈশ্বরকে ভুলিয়া ভাই ভগ্নীদের দিকে তাকাইও না; কিন্তু বতবার 
পরস্পরকে দেখিবে ততবার ঈশ্বররূপ কাচের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিবে। 
ঈশ্বরকে মধ্যস্থলে রাখ, কোন বিপদ থাকিবে না । তাহাকে মধ্যে 
দেখিলে আমেরিকার একজন ভারতবর্ষের একক্দনকে ভালবাসিতে 
পারেন। পিতার করুণা ভিশ্র কখনই একটা আত্ম! আর একটা 


১০২ আচার্যের উপদেশ । 


আত্মার নিকটতর হইতে পারে না। তাহার সাহাষ্য ভিন্ন ভ্রাতা 
ভ্রাতাকে, কিন্বাঁ ভশ্ী ভগ্নীকে অথবা ভ্রাতা ভ্মীকে, কিন্বা ভঙ্গ 
ভ্রাতাকে কদাচ ক্ষেহই কাহাকে আধ্যাত্মিক ভাবে আকর্ষণ করিতে 
পারে না। বখন পবিত্র ভাবে তোমরা! পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট 
হুইতেছ, তখন নিশ্চয় জানিও যে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদিগকে আকর্ষণ 
করিতেছেন । যখন:তাহার আকর্ষণে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হও, 
এবং পরম্পরের সঙ্গে গুঢ়রূপে সম্বন্ধ হও, তখন কাহারও সাধ্য নাই 
যেসেযোগ ছেদন করে। অতএব তোমরা ছুজন যখন পরস্পরের 
হৃদয়ের কাছে আসিতে থাকিবে, ভক্কি-চক্ষু খুলিলে দেখিতে পাইবে, 
তোমর! কাছে আসিতে না আসিতে আর একজন, ধাহার নাম 
ঈশ্বর, তোমাদের উভয়কে তাহার নিকট টানিতেছেন। যতই তিনি 
মধুর্ূপে তোমাদের পরস্পরকে সংলগ্ন করিতেছেন, ততই তোমরা 
পরস্পরের নিকটবর্তী হইতেছ। বখন এইরূপে ভ্রাতা ভন্দীদের 
যোগের মধ্যেও ঈশ্বরকে মধাস্থ বস্ত অথবা! মধুক্ূপে দেখিবে তখন 
বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরের মধ্যে বাস করা কি? আমি তোমাতে, 
তুমি আমাভে এবং আমরা উভয়ে ঈশ্টরেতে | এই তিনের নিগৃঢ় 
ষোগ তখনই হৃদরজম করিতে পারিবে । 

ঈশ্বরের প্রতি বত গ্রীতি, পরস্পরের প্রতিও তত গ্রীতি। ঈশ্বর 
হইতে আমাগত ধর্মভাব আসিতেছে, ভাই ভঙ্গীর মধো যতই 
দেই ধর্ণভাব ভালবাসিবে, ততই তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ 
বৃদ্ধি হইবে। এইক্ধপে যতই ভাই ভ্ীদ্বের ভালবাসিবে, ততই 
ঈদ্বরফে ভালবাসিবে। ইহারই নাম ভ্রাতার মধ্যে ঈশ্বরকে 
ভাববাস! । অভএব ঈশ্বরকে তালবাসা যাহা, ভ্রাতাকে ভালবাসাও 


পরিবার। ১০৩ 
তাহাই। ইহা ভিন ভাই কিন্বা ভপ্নীর এমন কি রূপ কিন্বা কি গুণ 
আছে, বাছা তোমাদের স্বর্গীয় প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে? সহোদর 
সহোদরার মধ্যে যে ্গেহভাব তাহার গুড় কারণ এই যে, তাহারা 
পরস্পরের মধ্যে এক পিতাকে দেখিতে পান। সেইরূপ ভক্ত ভক্তের 
মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়! পরম্পরের প্রতি অন্ুর্ক্ত হন। পরস্পরের 
সঙ্গে একত্র থাকিতে কিন্বা একত্র উপাসনা করিতে ইচ্ছা হইলে 
তাহা সাধন নহে। ইহা অন্ধ মমতা হইতে পারে। সেই প্রেম, 
সেই প্রণয় হয় ত পাচ দিন থাকিবে, ছয় দিনের দিন তাহা! 
শিথিল ভাব ধারণ করিবে । সেই প্রণয় অস্থির, কখনও আছে 
কখনও নাই, তানহা? কখনও নিকটস্থ লোকদিগকে, কখনও বা 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, দূর দেশের ভাইদ্দিগকে আলিঙ্গন 
করে। তবে যথার্থ সাধন কি? বখন সাধারণ চিরস্থায়ী উদ্চ ভূ্ির 
উপর প্রণয়ের পত্তনভূমি স্থাপিত হয়, তখনই বখার্থ সাধন আরগ্ 
হয়। যখন ভত্পীর মধ্যে স্বর্গীয় জননীকে এবং ভ্রাতার মধ্যে স্বর্গীয় 
পিতাকে ভালবামিতে পারি, তখনই জীবনের মহাযোগ সাধন হয়। 
ইহাই বার্থ স্বর্গীয় পরিবারের যোগ; এক গৃছে বাল করিলেই 
পরিবার সাধন হয় না) শরীর একত্র হইলেই ভাই তশ্দীর হিল 
হয় না। 

বদি ঈশ্বরের পরিবারকুক্ত হইতে চাও, তবে শরীর তূলিয়! 
যাও। ঈশ্বরের চরণ ধরিয়! তাহার পুত্র কন্তািগের নিকট যাও, 
তাস্থাফে ছাড়ির! ভ্রাতা তন্্ীর সঙ্গে কথা কছিবার অধিকার নাই। 
তীছাকে ভুলি! যে পরস্পরের প্রতি মমতা৷ ও প্রণয় অখব! মতের 
এঁক্য এৰং এক প্রকার অবস্থার জন্ত যে পরস্পরের যোগ, তাহা! 


১০৪ আচার্যের উপদেশ। 
ব্বাস্তবিক আধ্যাত্মিক যোগ নছে। ছুই জন পরস্পরের সামরিক 
ভাবে, কিস্বা পরস্পরের দ্ূপে আকৃষ্ট হইয়া একত্র বাস করেন, একত্র 
উপাসনা করেন, ইহাতেই ঘে তাহাদের মধো শ্ব্গীয় যোগ হইল তাহা 
নহে। সেই অগতির গতি ঈশ্বর ভিন্ন কেহ কোন ভাই ভগ্মীর 
নিকট স্বর্গীয় ভাবে উপস্থিত হইতে পারে না। ঈশ্বরই প্রত্যেক 
ভাই ভম্মীর নিকট যাইবার একমাত্র পথ। ভগ্মীর কাছে যাইতে 
হইলে জননীর সঙ্গে যাইতে হইবে। ভ্রাতার কাছে যাইতে হইলে 
পিতার হাত ধরিয়া যাইতে হইবে । একটী ভাই কিন্বা একটী ভ্্ী 
সামান্ত “ধন নছেন । অনন্তকাল যেমন পিতার চরণ সাধন করিতে 
হইবে, তেমনই অনন্তকাল ইহাদের সক্ষে যোগ সাধন করিতে হইবে । 

চল্লিশ বৎসর চলিয়া! গেল, একটী ভাই কিন্বা একটী ভণ্নীকে 
চিনিতে পারিলাম না । ইহ1 কি সামান্য ছুঃখের কথা! ইস্ার কি 
গুড় কারণ নাই? এতকাল পরেও যদি দুটা ভাই কিনা দুটী ভষ্মী 
পরস্পরকে চিনিতে না পারিলেন, তবে বন্ধুগণ, আশ্রম নিশ্মাণ 
করিয়াছ, পরিবার সাধন করিতেছ, ইহা! বলিয়া আর দাস্তিক হও 
কেল? ক্রাঙ্গসমাজের আদর্শ কি? পরিবার সাধন। এইযে শরীর 
একত্র হইতেছে ইহাতে কি পরিৰার হইল? যথার্থ পরিবার 
কোথায়? আত্মার বাড়ী কি? সেই বাড়ীতে গিয়া কি তোমর! 
কেহ ভাই ভর্দীর সঙ্গে আলাপ করিক়াছ? বতদিন সেই ঘরের 
বাহিরে থাকিয়। আলাপ, ততদিন বাস্তবিক আত্মান্থ আত্মা মিল 
হন্ধ নাই। জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে যে আমাদের মধ্যে চক্লিশ 
বৎসয়েছ আলাপ পরিচয় ইহা কি? পরীক্ষা করিলে দেখিবে, এই 
চক্লিশ বৎসর যহ্যেও বখার্থ আমি যে সে জামাকে তুমি চিন 
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মাই, এবং আমিও বার্থ তুমি যে তোমাকে আমি চিনি নাই। তবে 
এতকাল কাহার সঙ্গে আলাপ করিলাম, বখার্থ তোমার সঙ্গে 
নয়; কিন্তু তুমি বলিয়া যে আমি মনে মনে এক ব্যক্তি কল্পন! 
করিয়াছি, সেই কল্পিত ব্যক্তির সঙ্গে এতকাল আলাপ করিলাষ। 
হায়! কতকাল আমর! এইক্ধপ ভ্রমে পড়িয়া কল্পনার রাজ্যে ভ্রমণ 
করিব? এখনও বধার্থ ভ্রাত্তা ধিনি, ষখার্থ ভগ্নী বিলি তাহার আবিষ্কার 
হইল না। আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ ভণ্মী, ধাহাদিগকে আমরা অন্বেষণ 
করিতেছি ভীহাদিগকে পাইলাম না । কিন্ত, বস্ধুগণ, ইহাতে নিরাশ 
হইও না) ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া ভাই ভগ্মীর দ্বারে আঘাত কর, 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরকে ছাড়িরা বদি আঘাত ক্র 
একটা দ্বার খুলিবে, কিন্তু সেই দ্বার খুলিয়া ধাহারা দেখা দিবেন 
তাহাদের কেহই অনন্তকালের যথার্থ তাই ভগ্গী নেন) তাহাদিগকে 
সেই শ্বর্গীয় প্রেম দিতে পার না । অতএব যে দ্বারের চাবি হুয়ং.ঈশ্বর, 
সেই দ্বারে আঘাত কর, সেই দ্বার খুলিত! ধাছারা দেখা দিবেন, 
ভাহারাই অনন্তকালের ভাই ভগিনী । রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া যে 
পরস্পরের মধ্যে যোগ তাহা! কদাচ ঈশ্বরপ্রেরিত পবিত্র প্রেম নছে। 
হঈ্গি ঈশ্বরের পরিবার চাও, তবে সেই আধ্যাত্মিক ভাই ভপ্ীকে 
ভালবাসিবে। 

যদি কোন ভাই ভত্মীর প্রতি বন্দভাব হয়, তৎক্ষণাৎ সেই 
ভাই তন্দীকে লইয়া ঈশ্বরের গৃহে বাইবে। আগে পিতার পবিত্র 
প্রেমমুখ দেখিরা ক্রমাগত সেই ভাই ভর্মীর মুখের দিকে তাকাইবে ; 
মন্মভাব আপনিই চলিয়! যাইবে । জনেক বংসরের পাপে তোষাদের 
দৃষ্টি মলিন) কিন্তু তয় নাই, কাতর প্রাণে ক্রমাগত ঈশ্বরের চরণতলে 
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বসিয়া ক্রনান কর, তীহার পবিত্র নিঃশ্বাসে চক্ষু সমুজ্জলিত হইবে৷ 
ঘদি দেখ তথাপি মলিনতা রহিল, আরও ক্রন্দন কর, সেই মলিন 
চক্ষুতে আরও ত্রাহার আলোক আসিতে দাও, তথাপি বদি রোগ 
দুর না হয়, আবার সেই রুষ্ন চক্ষু ঈশ্বরের পুণাসাগরে নিষগ্ণ কর। 
দেখিবে ক্রমে চক্ষু নৃতন এবং পবিত্র হইয়া আসিল। যদি দেখ 
আবার মলিন হইল, আবার ধৌত কর, বারহ্বার প্রক্ষালন কর) 
তখন দেখিবে অন্তরের গৃঢ় পাপ গরলের গ্তায় বহির্গত হইতে লাগিল, 
ঈশ্বররূপ পুণ্যসাগরের তরঙ্গ আসিয়া জীবনের কাল দাগ সকল ধৌত 
করিল, এবং তোমাদিগকে পরিফার এবং স্বন্দর নব চক্ষু দান করিল। 
সেই চক্ষু লাভ করিয়া ভাই ত্মীর প্রতি সহশ্রবার দৃষ্টি কর, সহ 
প্রলোভনের বিষয় ভাব, তখন অপবিভ্রতা অসম্ভব । ঈশ্বরের সৌন্দর্য 
দেখিলে নিশ্চয়ই চক্ষু পবিত্র হয়, এবং এইরূপে ক্তাহার প্রেম-সলিলে 
নরম ধৌত করিয়া ভ্রাতা ভমীকে দেখিলেই জীবনের মহাযোগ আরস্ত 
হগ্র। অতএব ঈশ্বর ভিন্ন ভাই তন্মীদের সঙ্গে যোগ সাধন অসম্ভথ | 
বদি যথার্থ পরিবার সাধম করিতে চাও, তবে ঈশ্বর প্রাণ হইয়া অন্ান্ত 
প্রাণীদের সঙ্গে পবিত্রযোগে সম্সিলিত হও । 

সমস্ত দিন ভাই ভঙ্মীদের সঙ্গে থাকিতে হয়, সুতরাং এই কঠিন 
ত্রত সাধনে কৃতকার্য না হইলে কোন মতে নিস্তার নাই। যাহান্সা 
বলে ভাই ত্মীকে মন্দ চক্ষে দেখি অথচ ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাহার 
সেব! করি তাহারা মিথ্যাৰাদী । যাহারা! ভাই ভশীকে মন্দ চক্ষে দেখে 
তাহারা কিরূপে ঈশ্বরকে দেখিবে? ঈশ্বরকে না দেখিলে কেহই 
পবিত্র ভাবে তাই ভশ্বীকে দেখিতে পার না। প্রত্যেক ভাই, প্রত্যেক 
ভগিনী আমাদের অনন্তকালের সঙ্গী। পৃথিবীর প্রেষ দিনা আমর! 
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সেই অনন্তকালের সম্বল ক্রয় করিতে পারি না । ঈশ্বর সেই রত্বের 
অধিকারী, তিনিই তাহার মূল্য, এবং কেবল সেই মূল্য দিয়াই 
আমার ভ্রাতা ভগ্রীদিগকে পাইতে পারি । আমরা নিজের ভাবে 
যথার্থ ভাই ভম্বীদিগকে লাভ করিতে পারি না, এবং ত্রাহারাও 
আপনার চেষ্টা আমাদের কাছে আদিতে পারেন না) আমরা 
যে সমুদয় তাই ভগ্মীদিগকে পাইয়াছি সাভার! পিতার প্রেরত। 
সাধুরা এইজন্ত জামাদের অধিক ভক্কিভাজন যে তাহারা ঈশ্বর 
প্রেরিত । ভাই তশ্রীদিগকে প্রেমসিন্কু পিতা আমাদের নিকট 
আনিকা দিলেন, ই না বুঝিলে কদাচ ঘআমরা তাহাদিগকে পবিজ্র 
ভাৰে গ্রহণ করিতে পারি না । ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া না গেলে যেমন 
নিরাকার ভাই ভগ্লীর স্বগীক়্ প্রেমদ্ধার উদঘাটিত হয় না, সেইকপ 
ভাই ভগ্নীগুলিকে ঈশ্বর স্বয়ং পাঠাইলেন, ইহা! না দেখিলে কদাচ 
তাহারা আমাদের হৃদয়ে স্থান পাইতে পারেন নাঁ। পিতার কথাতে 
যখন কোন ছুটা ভাই কিম্বা কোন ভটা ভগ্রী, অথবা কোন ভাই 
এবং ভর্দী বদয়ের ছার খুলিয়া পরস্পরকে দেখা দেন। তখনই বার্থ 
যোগ আরম্ভ হয়। তখন দয়াময় পিতা এবং তাঁকার! উভন্ন, এই 
তিন জন একত্রিত হন; তখন তাঁহার! পরস্পরের যধ্যে, এবং ঈশ্বর 
ফাহাদের উত্তয়ের মধ্যে সর্বদা রিরান্ধ করেন। এই অবস্থায় মতই 
তাহার। পরস্পরকে দেখেন ততই তাছাগের নয়ন পবিত্র হুয়। ঈশ্বরকে 
ছাড়ির! বাহার! ভ্রাতা ভমীর হৃদন্ গ্রহণ করিতে যায়, তাহার! চোর, 
ধূর্ত, কপটাচারী, এবং ব্যতিচারী। চোরের মত গেলে কেহই বঙ্চর্থ 
ভাই ভর্মীকে পাইতে পারে ন|। 
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ইতিপূর্বে বল! হইয়াছে ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যপরিবারের মূল। শাখা 
প্রশাখা যেমন এক মূল হইতে রস আকর্ষণ করে, সেইরূপ অগণ্য 
মনুষ্য চারিদিকে ধাবিত হইয়া, যদিও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন, 
তাহাদের সকলকেই, সেই এক প্ররেমশ্বরূপ পুণ্যম্বরূপ শাস্তিম্বূপ 
ঈশ্বর হইতে, সার এবং জীবন আসিয়া! পরিপুষ্ট করিতেছে । সেই 
এক মূল হইতে প্রেমজ্রোত আসিয়া জনসমাজে শত শত মঙ্গলভাব 
প্রশ্চুটিত করিতেছে। ঈশ্বরই তাবতের মূল। আমরা সকলেই 
ঈশ্বরেতে জীবিত, সুতরাং আমাদের যাহা কিছু ভাল সকলই তাহার 
ক্বপায় লাভ করিতেছি। ত্তাহারই দয়াতে আমর! পরস্পর বিশুদ্ধ 
প্রেমঘোগে বন্ধ হইয়! একদিন স্বর্গের পরিবার কাহাকে বলে, তাহার 
পরিচয় দিব। ঈশ্বরকে ছাড়িলে আমাদের মধ্যে যোগ হয় না, এই 
কথার গৃঢ় মর্ম জগৎ এখনও বুঝিতে পারে নাই। যদিও “্হরাজ্য 
আসিতেছে,” “নর্গরাজ্য আসিতেছে,» বারম্বার এই কুশলবার্তী জগতে 
ঘোষিত হুইয়াছে, কিন্তু আজ পর্যন্তও এই নুন্দর রাজ্য পৃথিবীতে 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ধাহারা এই রাজ্য আনিবেন বলিয়া দত্ত 
করিয়াছিলেন, তাহাদেরই পরম্পন্নের মধ্যে বিচ্ছেদ ও সম্প্রদায় 
কইয়াছে। এক সম্প্রদায় দশ সম্প্রদায়ে এবং দশ সম্প্রদায় বিশ 
সম্্রদ্দায়ে বিভক্ত হইয়াছে। কেবল এক ধর্ম্ম সম্পর্কে নর, কিন্ত সকল 
ধর্থসম্প্রধায় সম্পর্কেই এই কথা ঠিক। তবে কি জগতের আশা 
লাই? এই ফরদিন বে পরিবারের কথা বল! হইল ইহা কি কেবল 
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মনের একটা ভাব? ইহা কি কল্পনাতেই থাকিবে, না একদিন 
নয়ন উদ্দীপন করিয়া দেখিব যে ইহা বথার্থই ঘটনাতে পরিণত 
হইয়াছে? এত শতাকীতে বাহা হইল না, ব্রাহ্মদমাজ তাহা সম্পর 
করিবে, এতদিন পরে ভক্ের ভাবের অন্রূপ বখার্থ একটা স্বর্গীয় 
পরিবার সংগঠিত হইবে, বন্ুগণ, ইহা! কি তোমরা বিশ্বাস কর? 
পরিবার ভিন্ন পরিত্রাণ নাই, কিন্ধু পরিবার সাধনের' মূলমন্ত্র কি? 
মতের একতা! হইলেই কি এক পরিবার হইবে? আমাদের মধ্যে 
মতভেদ থাকিবে না, ইহা কি আমরা আশা করিতে পারি? 
বাক্িত্বের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির স্বতস্ত্রতা থাকিবেই থাকিবে । ফেমন 
ছটা শ্ররীরকে এক প্রকার করিতে পারি না, তেমনই কল্পনাতেও 
আমরা ভাবিতে পারি না যে, সকলের বুদ্ধি এক প্রকার হইবে। 
অতএব ব্রাঙ্গসমাজ ষদি মতের এীক্য চান, তবে ইহা! দ্বারা কখনও 
এক পরিবার হইবে না। ভর কিন্বা লোভ দেখাইয়া কি কেহ 
শ্বাধীন-চিত্ত নর নারীকে বন্ধ রাখিতে পারে? যেমন শরীরের অঙ্গ 
সকল ভিন্ন তিন অথচ সমুদয় অঙ্গের মূলে এক ভাব, সেইরূপ যদিও 
সমস্ত পরিবার মধ্যে সাধারণতঃ এক ভাব, কিন্তু পরিবারস্থ প্রতোক 
বাক্তির বুদ্ধি ভিন্ন । বুদ্ধির ভিন্নতা এবং মতভেদ 'অনিবাধ্য | মনুস্ক- 
প্রন্কৃতির লক্ষণ এই। মন্ুয্যবুদ্ধর এই প্রন্কৃতি বখন প্রবলবেগে 
তরজারিত হইতে থাকে, তখন কাহার সাধ্য বলে, “এই পর্যযস্ত, 
ইহার এ দিকে আর আসিতে পারিবে না।” এই ভিরলতাতেই বুদ্ধি 
লৌন্দর্য্য। এক্ষণে জিজ্ঞান্ত এই, বিভিন্নতা সত্বেও কিয়পে পরিবার 
হইবে? বতদিন বুদ্ধি আছে ততদিন তিরতা৷ খাকিবেই থাকিবে, 
তবে কি বুদ্ধিকে বিনাশ করিতে হইবে? বাস্তবিক, বুদ্ধিয় উপর 
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ষে বন্ধন.তাহা! কখনই চিরস্থায়ী নহে? ব্রাঙ্দের যোগ বুদ্ধির উপর 
নির্ভর করে না, বুদ্ধিতে যতই কেন প্রভেদ হউক না, যাই ব্রান্ষের 
ঈশ্বরকে পিতা এবং সমুদয় নর নারীকে ভাই ভন্মী বলিয়া! গ্রহণ 
করেন, তখনই তাহাদের মধ্যে গভীর প্রাণের যোগ আরস্ত হয়। 
আত্মার সঙ্গে পরমাত্থবার যোগ হইলেই কোটী কোটা আত্মার 
মিলন হুয়।. এইরূপে যখন অসংখ্য নর নারী সম্মিলিত হইয়া এক 
ঈখরে বাস করেন, তখনই আধ্যাত্মিক পরিবারের সম্পূর্ণ সৌন্দধ্্য 
হয্ম। শরীর মন লইয়া ঈশ্বরের পরিবার হয় না । এই পরিবার গঠন 
করিবার জন্ত সকলের সুখী) এবং সকলের বুদ্ধি এক প্রকার হুওয়া 
আবশ্তক করে না। এ সকল নীচ উপকরণ লইয়' দ্বর্গীয় পরিবার 
নির্মিত হুম নী। শরীরের আকার এবং রূপ যেমন ভিন্ন ভিন্ন, 
তেমনই লোকের বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে । দেহ মনের বিভিন্নতা! 
কখনও আধ্যাত্মিক যোগের প্রতিবন্ধক নহে । এক প্রকার রূপ 
কিন্বা! এক প্রকার মত, এ সকল সামাস্ত নীচ ভূমির উপর আধ্যাত্মিক 
যোগ স্থাপিভ হয় না । সেই ভূমি অতি উচ্চ এবং অপরিবর্তনীয়, 
ঘাকার উপর আত্মায় আত্মায় ষোগ হয়। সেই ভূমি ছাড়িলে অন্ত 
স্থানে যোগের বৃক্ষ জন্মে না। যে ভূমির যে বৃক্ষ সেতৃমিতে সেই 
বৃক্ষ রোপিত হইলেই তাহা সারবান্‌ হইয়া ক্রমে ক্রমে ফল ফুলে 
সুশোভিত হয়। যে ক্ষেত্রতস্ব জানে সেই জানে কোন্‌ ভূষি কোন্‌ 
বৃক্ষের উপষোগী। গাছ হইলেই হয় না, কিন্তু উপযুক্ত তুমিক্তে 
স্বোপণ করিলেই তাহা সফল হুন্ব। বালুর উপন কখনই চিরস্থারী 
জরাক্ষপরিবাৰ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না'। জগতের সয়ুদর ধর্মুসম্প্রদ্ধার 
খই অস্থাী বালুর উপর প্রেম স্থাপন- করিতে বন্ধ করিয়াছিলেন, 
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এইজ্ন্থই তাহাদের সকল চেষ্টা নিক্ষল হইয়াছে। বে ভূমি পরিবার 
দংগঠনের ভয়ানক প্রতিকূল, তাহার উপর তাহারা যোগ স্থাপনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, এইজস্তই তাহার! নিরাশ হইয়াছেল। 

মতের উপরে যদি প্রণয় নির্ভর করে, মততেদ হইলেই তাহা 
চলিয়া যাইবে । এীকামতের উপর যদি পরিবার স্থাপন করিতে চেষ্টা 
কর, নিশ্চই তোমাদের ব্রাহ্মদমাজ হইতে শত সহত্র সম্প্রদায় উৎপন্ন 
হইবে। বাহারা এখন পরস্পর অত্যন্ত অন্তরের বন্ধু তাহাদের মধোও 
সময়ে সময়ে বিবাদ হুইয়! অবশেষে ঘোর বিচ্ছেদ হইবে। সেই উচ্চ 
ভূমি প্রাণবোগ ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার আত্মায় চিরস্থাস্থী যোগ 
হইতে পারে না । ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, তাহার সঙ্গে জাণযোগে আমর! 
প্রাণী, কেবল এই ষোগেই আমরা তাহার চরণে চিরকাল একত্র 
থাকিতে পারি। সুখ যে দিকে থাকে থাকুক, হস্ত যাহ! করে করুক, 
বাসন! যে দিকে ঘার বাক, মত ভিন হয় হউক, কিন্ধু সকলেরই 
গ্রাণ সেই এক সাধারণ উচ্চ ভূষির উপর স্থাপিত। ঈীশ্বর সকলের 
প্রাণের প্রাণ । আমরা সকলেই ঈশ্বর প্রাণে প্রাণী; আর সহশ্র বিষয়ে 
গ্রভেদ থাকুক নাঁ কেন, এই প্রাণযোগে কাহারও সঙ্গে ভিন্নতা 
লাই। ইহার উপর আমাদের কোন হুস্ত নাই । মতের পরিবর্তন 
হইতে পারে, ভাবের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে, অভিসন্ধির স্মতন্রতা 
থাকিতে পারে; কিন্ধু প্রাণযোগ চিরকালই ঈশ্বরের চরণে এক 
প্রকার থাকিবে । অতএব বদি ঈশ্বরের চিরস্থায়ী পরিবার গঠন 
করিতে চাও, তবে এই নিগৃঢ় দিত্যকালস্থাত়ী প্রাণযোগে বন্ধ হও । 
বখন এই যোগ স্থাপিত হয, আর আর সহ প্রকার ভিন্নতা ইহা 
ভাঙিতে পারে না। চিন্তা, হত, ভাব, ইচ্ছা! এবং কাধ্য ইত্যাদি 
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সম্পর্কে চিরকালই মন্থস্তের প্রভেদ থাকিবে এবং সেই প্রভেদ থাকা! 
ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সুতরাং নিতান্ত আবশ্তক এবং কল্যাণদায়ক। 
বুদ্ধি কখনই ব্রাক্ম পরিবারের নিন্মীতা হইতে পারে না। 
ব্রাঙ্মদমাজ বুদ্ধিকে রাজ! করিয়া একটী বৌদ্ধ পরিবার রচনা করিবার 
জন্ সংস্থাপিত হয় নাই। বুদ্ধিগত সহন্্র প্রকার মতভেদ হউক না 
কেন, পরস্পরের প্রাণের যোগ হইলেই ব্রাহ্মপরিবার সংগঠিত হইবে । 
একজন ল্যাপলাগুবাসী এবং আর একজন ভারতবর্ষবাসী, হক ত 
তাহাদের মধ্যে অনেক প্রভেদ, কিন্তু যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণের 
যোগ সেই গৃড়তম স্থানে যাও, দেখিবে তাহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ 
নাই। যখন “অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাঁও, 
অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে 
আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও” এ সকল প্রার্থনা করি, তখন 
শত শত লোকের প্রাণ এক প্রাণ হয়, শত শত লোকের রসনা এক 
রসনা ছন্স। কারণ মুলেতে এই কথা ঠিক যে আমরা সকলেই 
ঈশ্বয়েতে বাচিয়া আছি। বৃক্ষের প্রত্যেক ডালকে জিজ্ঞাসা কর, 
প্রত্যেকেই এই কথ! বলিবে, যতক্ষণ বৃক্ষের মূল আমাকে, পুষ্টি ও বল 
নেয় ততক্ষণ আমার প্রাণ__ইহ! ভিল্ন আমি বাচি না। ব্রক্ষসস্তানকে 
জিজ্ঞানা! কর, তিনিও সেইরূপ বলিবেন, যতক্ষণ ব্রক্ম আমার জীবন, 
ততক্ষণ আমি প্রাণী। তীহ্াকে ছাড়িস্! সামি এক পলক বাঁচি ন!। 
সফল বিভিন্নত! ঘুচিয়া যার বখন ব্রহ্ষভূমিতে দণ্ডীয়মান হই। এই 
ভূমিতে দীড়াইয়! ইংলণ্ড কি পরলোক যেখানেই কেন যাও লা, 
বিচ্ছেদের তয় নাই। এই উচ্চ ভূমিতে দীড়াইয়! যে পরম্পরের সঙ্গে 
যোগ ভাঙার বিনাশ নাই। এই ভূমির উপর যে প্রেষবৃক্ষ তাহার 
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শসার মৃতু নাই। কিন্তু সেই স্বীয় বৃক্ষ আনিস! বদি বুদ্ধিভূষিতে 
রোপণ কর, তবে নিশ্চয়ই তাহা শুকাইয়া যাইবে। 

রস্থগণ, সাবধান, ধুদ্ধির উপর /কখলও চ্চোমাদের যোগ স্থাপন 
করিও লা । আমার সাহা! কিছু 'সাধুতা এবং পবিত্রতা! সকলই 
এক উৎদ হইতে আসিতেছে, তবে কেন আমরা অহঙ্কার রুকিয় 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ইয়া দরি। জন্ম বখন-হুইল, তখন বিলি 
জমাদিগকে স্থল করিলেন, বিজ খন হইলাম, তখনও দেই 
ঈশ্ঘরই আমাদের প্রাপরূপে প্রকাশিত হইলেন। তিনি বেষল 
ধপ্রতিজনের জীবনের মূল, তেম্বনই জবার আমাদের পরিবারের 
নূল। ব্রাঙ্গ ব্রাঙ্দিকারা শাখা প্রশাখার স্ায় তাহাতে সম্বন্ধ হইয়া 
রহিয়াছে । ঈশ্বরের চরণতলে ভিন আর কোথাও এই পরিবারের 
বন্ধন হইতে গ্রারে না। বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরচিত পুস্তকরহ্ু রি 
স্বাধীন মন্ুম্যুকে বধ রাখিতে পারে 1? অতএব বাহম্কার তোমাদিপকে 
বিনয় কঙরিরা বলিতেছি, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে নেই গৃড়ভম 
প্রাপধোগে বন্ধ হ?৪। এই যোগে ভিন্নতা নাই। বখন এই যোগে 
পক্ধলে সংযুক্ত হইবে, তখন তোষ্যর আমার বলিবার থাকি বেলা, 
.বকলুই-ঈশ্থরের | তুষি সুন্দর হও, আমি বিশ হই) তুমি ধনী 
হও, আঠম জরিদ্র হই) ভুমি জ্ঞানী হও, -ভ্যামি সূর্থ হই, হত 
কোন ক্ষতি নাই, বদি কেবল আমাদের মধ্যে প্রাণবোগ থাকে । £স 
স্থানে এসকল লীচেকার জোতউঠিতে পারেনা । সেই.ভূমিন্ৃত 
উচ্চ । সে ভূমিতে, ঝিঝাদ নাই, বিরোধ নাই, বিচ্ছেদ. নাই, সেলে 
নিত্য শাকি, নিত্য .পুণা, 'নিদ্া ০ম বিযাজ করিতেছে,। এক 
স্বর ক্যমদের কলের পিতি, এবং রসে. এই মন্গূর্ক চিরক।ল 


১৫ 


১১৪ আঁচাধ্যের উপদেশ । 


খাকিবে। শরীর পড়িয়া! থাকিবে শ্রশানে; কিন্ত আত্মা চিরকাল 
ঈশ্বরেতে বীচিক্ন খাঁকিবে, এবং তাহাকে পিভা বলিয়া! ডাফিবে। 
এই সংসারের যাহা! কিছু দেহ কিন্বা মনের ভ্বাক্স! গ্রহণ করি সকলই 
পড়ির। থাঁফিষে ) ফিন্তু পিতার সঙ্গে যে আমার প্রাণের যোগ তাহার 
কিছুছাত্র হ্রাস হইবে না। অতএব যদি বার্থ এঁকামত স্থাপন 
করিতে চাও, তবে আগে পিতার চরণে এক প্রাণ হও,। সেই নিগৃঢ 
আধ্যাত্মিক যোগ লাধন কর। সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তে আত্ম-সমর্গপ 
ফর, তোমার সর্ধপ্ব তাহাকে দাও, সকলেই ধাহার সন্তান তাহার 
কাছে মনের কথা বল, তিনি জানেন কেমন করিয়া পরিবার 
করিতে হয়। 

.মতভেঙ্গ অথবা দলাদলি ফাহাকে বলে তাহা! শ্বর্গরাজ্যের নয়, 
মতের একতার উপর কখনই ব্রাঙ্গপরিবার সংগঠিত হইবে না। 
'্সতএব বুদ্ধি এবং মতের সহত্র প্রকার প্রতেদ সত্বেও জগতের সমুদয় 
নয় নারীকে ইশ্বরের পুত্র কন্তা বলিয়া গ্রহণ কর। যেমন ঈশ্বরকে 
ধান্্ীকার কর! মছাপাপ, কোন ভাই ভগিনীকে হৃদয় হইতে কাটিয়া 
ফেলাও ভেমনই পাপ। জগতের সমুদয় নয় নারী অতিত্ম প্রাণ, ঘেখাদে 
থাকি লা কেন-ফি ইহলোক কি পরলো, ঈশ্বরের সদুদয় নর 
নায়ীদেক্স যাহাতে মঙ্গল হয় তাছা প্রার্থনা করিতে হইবে । নতুবা 
ঈশ্বরের পরিবায়ে প্রবেশ কদ্িভে পারি না। এই প্রকার নিশুড় 
প্রাণঘোগ হইলেই জগতের পরিজ্রাপ হইবে । ফোন্‌ শতাবীতে হইবে 

জানি না; কিন্তু ঈশ্বরের সম্তানগণ, এই যোগে আবদ্ধ হইক্স! নিশ্চয়ই 
একছিন এফটী স্বর্গীয় পন্িবার সাঘন করিবেন। দগ্বামর় পিতা 
জানেন ইছা' ভিন্ন তীহায় কোন সন্তানই বাচিবে না। এইযকপ 


ব্রাহ্মসঙ্গাজের সহিত উদ্বাহ। ১১৫ 





আধ্যাত্মিক ভাবে ভাই ভন্মীদের সঙ্গে যোগ সাধন কর! সানান্ত 
ব্যাপার নহে। ইহা! অতি গুরুতর এবং কঠিন ব্রত, কিন্কুতাহা 
বলির! ইহা ছাড়িলে চলিবে না। কোন ভাই কিন্বা কোন ভগিনীকে 
সহজ দোষ কিন্বা সহজ যততেদ সত্বেও হবদর হইতে, প্রাণের মূল 
হইতে কাটিয়! ফেলিতে পার না। সকলে সেই সর্ধামুলাধার এক 
প্রাণকে ধারণ কর, পরিবার সাধন সহজ হইবে । জীস্বর প্রেমরাজোর 
রাজা । তিনিই প্রেমরাজ্য স্থাপন করিবেন। 





ব্রাঙ্মসমাজের সহিত উদ্বাহ। 

রবিবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৭৯৪ শক ) ১৬ই মার্চ, ১৮৭৩ খরা । 

প্রকুত উদ্থাহতন্ব এখনও আমাদের পাঠ কর! হয় নাই। ব্রাহ্ষগগ, 
হথার্থ বিবাক্পন্ধতি এখনও তোমাদের মধ্যে সংস্থাপিভ হয় নাই। 
তোমরা যে বিবাহ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা তোষাদের মধ্যে 
নির্শলভর, উচ্চতর বিবাহ চাই। মেই বিবাহ কখন হইবে জানি 
না) কিন্ত তাহা তিজ কাহারও অন্তরে বার্থ শান্তি আসিতে পারে 
না। সেই বিবাছের লক্ষণ কি এবং সেই বিবাহ কাহার সঙ্গে, 
তোমরা কি তাহা! ভাবির! দেখিয়াছ? সেই বিবাহ ব্রাহ্মমমাজের 
সঙ্গে । “আমার পরিবারের সনে উদ্ধাহ-শৃঙ্ঘলে বন্ধ হও,” প্রত্যেক 
নর নারীর প্রতি ঈশ্বরের এই গল্ভীর আরেশ। বতদিন এই প্রকৃত 
বিবাহ না হইবে, ততদিন পধ্যস্ত কাহারও আত্মার যঙ্গুল নাই। 
বন্ধুগণ, এই বিবাহ কতদূর নিকটতর হইতেছে তোষরা প্রত্যেকে 
ভাবিয়া! দেখ। লোকে জানে তোমর! বাহ্মসমাজের সভা, বরঙ্গমন্গিরে 


১১৬ আচার্যেরউপদৈশ । 


দীক্ষিত হইসাঃব্রাঙ্মপরিবারভুক্তহইয়াছ) এসকল পৃথিবীর নীট ইতর 
কথা, ইহাতে 'ধে তোমাদের ' কাহারও ত্রাক্ষপরিধারের সঙ্গে যথার্থ 
উদ্বাহ হইয়াছে? তাঁছার কোন' প্রমাণ নাই'।' এসকল কথাতে কোন 
'গভীরভী, উচ্চতা, এবং মিষ্টতা নাই'। তোমরা একটা সভার সভা 
হইয়াছন সাক্ষী কে? কয়েকজন নর নারী এবং ব্রাঙ্ষাসমাজেহ 
পুস্ত্ষ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাঁজের সঙ্গে কি তোমাদের সেই প্রকার সন্বপ্ব, 
যেমন পৃথিবীর অন্থান্ত ক্ষুদ্র সভার সঙ্গে তৌমাদের যোগ? পুস্তকে 
নাম স্বাক্ষর করিলে অথবা কতকগুলি লোকের সমক্ষে গ্রতিজ্ঞাপত্র 
পাঠ/করিলে'কি জীবনের উদ্দেস্ত সাধিত হয়, না ব্রাহ্মদমাজের সঙ্গে 
যথার্থ ধোগ সংস্থাপিত হয় ? 

যাহারা কেবল কতকগুলি মতের এঁক্য দেখিয়া ব্রাহ্মসমীজের 
সভ্য হয়, তাঙ্থারাঁ বাস্তবিক বথার্থ ব্রাহ্মদমাজ চিনিতে পারে 
নাই'। তাহার কিছুদিনের জন্ট আপনাদের করিত একটা সমাজে 
সঙ্গে সম্পর্ক করিয়াছে, যাই পরস্পরেক মতে” অহিল হইবৈ 
অমনই: পলায়ন করিব, তখন দেখিবে কাহীরও- সঙ্গে কাহীরও 
॥ধোঁগ নাই, সেই: কল্পিত সভা' বাঁযুতে'বিলীন হুইস্সাছে। তাঁহাদের 
যে যোগ দ্নেখিয়াছিলা্ তাহা এহিক, বা্হিফ এবং নিতান্ত অস্থায়ী। 
সী, কি: লোকের সমষ্টি। মতে কতকগুলি: লোকের পষ্ষ্য 
হইল, অমনই তাহারা এক দল হইল, এবং জগতৈ তাহারা 
্রাঙ্মদণ্ বলিয়া পরিচিত: হইল ) কিন্তু তোমরা 'নিশ্টয় নিও ইহা 
সেই' আঁদর্শ ব্রাঙ্মসমাজ নহে বদি: বথীর্থ তরাহ্মসমার্জভুক্ক' হইতে 
চাও “তবে নেই কমি ইতর সম্পর্ছাতিমা উতর গ্রহণ করিতে 
হইবৈ।' ঈশ্বরের প্রেমমঞ্জ শুনিকা তাহার পরি পরিবারের সঙ্গে 


মাজে সহিত উ্ধা।. ১১৭ 


উদ্ধাহ-শৃহ্খলে বন্ধ হইতে হইবে'। ব্রীক্ম হও, ত্রার্ষিকা হও, তোমাদের 
প্রতিজনেক হায় সেই আদর্শপর্মাজের সঙ্গে পৰিত্র উদ্ার্ধোগো আবর্জ 
করিতে হইবে । সেষ্ই যোগ এমর্ইই নিগৃঢ় এবং অটল, সেই সম্পর্ী 
এমনই বিশ্তদ্ধ এবং মধুর' যে, আমীদের' পতিত" দেশ' তাহা বুঝিতে? 
পারে না ॥ কেবর্ল শরীর মনের যোগ, অঁধবা কেবল হদয়ে হদিয়ে' 
যোগ বিবাহ নে, কিন্তু আত্মাঁরআত্মার যে চিরকালের: বন্ধন' তাহাই? 
যথার্থ বিবাহ । ঈশ্বরের প্রেম এই বিবাহের মন, এবং তিনিই শব 
এই আধাত্ছিক বিবাহের পুরোচিত | 

এইক্সপে যাহাদের বিবাহ হয় নাই, তাহারা ফেন পরম্পরকে” 
ভালবাসে, এবং কি ভাষে তাছারা পরস্পরের সেবা করে, তাহ! 
তাহারাই জনে । কিন্তু বার্থ ব্রাঙ্গ এবং বধার্থ ব্রাঁর্মিক|' কখনই: 
নিক্কষ্ট অভিসন্ধি সাঁধন' করিবার জন্য কাহাঁকেও” আপনার হায়" 
প্রাণ দিতে পান্েন না । ঈশ্বয়ের আদেশ ভিন্ন তীহানাঁ পরস্পরের 
সঙ্গে সম্মিলিত হইতে পাঁরেন না, তীহাদের যে যোগ'তাহীর' মৃষ্ঠল 
ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম বিদ্বমান'। ভুর্ে ছঃখে; সম্পর্গে বিপ্ে: সেই 
যোগের' ভীস বৃদ্ধি' হয় নাঁ। সেই যোগ হইলে ছুঃধী নি বিয়া 
ফেই কাহাকেও: পরিত্যাগ করিতে পারেন নী! সহ! দৌঁধ' 
মধো কষা বিয়া, করে। শ্রী পুরুষে কি' বিবাধ' হয় না? 
কিন্ত সেই বিবদি; এবং সেই বিচ্ছেদেয়' পয়' তাহাঁধের এস 
খআঁরও দূ্টীভৃত হয়) তাহাদের যোগ পাঁচ বৎসর কিনা ঘশ বৎসরে 
জং নয; কিন্তু বতদিন বাঁচিরা থাকিবে ততরদিনের' জট, ততীদিন 
পরে আবন্ধ' হইয়া পরম্পরকৈ সাহাধাঁ দিবৈন। সুখে নাঁ বু, 





১১৮ আচাধ্যের উপদেশ। 





অন্তরে অন্তরে তাহারা জানেন, তাহাদের যোগ কখনও বিনষ্ট হইবার 
নহে; জীবনের শেষ হইলেও তাহাদের প্রণয়ের হ্াস হইবে না? 
তীহাদের যোগ এমনই নিগুড় এবং বদ্ধমূল যে, দূর দেশে থাকিলেও 
তাহারা পরস্পরের মলের মধ্যে বাস করেন। যদি অন্তরের যোগ 
থাকে, কখন কখন অপ্রণর কিন্বা প্রণয় শিথিল হইল তাহাতে 
ক্ষতি কি? যদ্দিও এইক্প আধ্যাত্মিক বিবাহের পবিভ্রতম আদর্শ 
অস্তাবধি পৃথিবীতে দেখিতে পাই না; কিন্তু যে পর্যযস্ত এই প্রকারে 
ত্রাঙ্মলমাজের সঙ্গে প্রত্যেকের উদ্বাহ না হইবে, ততদিন পরিক্রাপের 
দ্বার রুদ্ধ থাকিবে। 

এই প্রকার যোগ আমাদের মধ্যে কিরূপে হইবে? ব্রাঙ্মসমাজ 
কি? ব্রাহ্ধপমাজ ঈশ্বরের পরিবার, ঈশ্বরের ঘর, যাহা তিনি 
হ্বহন্তে নির্মাণ করিয়াছেন। সেই আদর্শ-ত্রাহ্ষসমাজ, সেই আদর্শ 
ঈস্বরের সন্ভানমগুলীকে আমর! স্বর্গ বলি, ত্রাঙ্গসমাজ বলি। 
ষেই ব্রাহ্মদমাজ। এদেশে, লাহোরে কিন্বা। বন্ধে নাই। ঈশ্বরের 
মেই আদর্শ পরিবার, গাহার সেই ব্রাঙ্ষসমাজ কোন দেশ কর্কব! 
ফোন কালে বন্ধ হইতে পারে না। তাহা অতি প্রশস্ত এবং 
চিরস্থায়ী । সমুদর মনতুস্তজাতি ইহার সভ্য। সেই আদর্শ পরিবার 
নেই আক্ষসযাজ একদিন বধার্থ ই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার 
সঙ্গে বে দিনে কোন আত্বার পৰি উদ্ধা্‌ হইবে সেই দিনেই 
স্বাহার খ্বর্সের মিন হুইবে। সেই মিলনের লক্ষণ কি? চিরস্থায়ী 
প্রেম এবং নিঃস্ার্থপরতা । স্থার্থপরত! সেই স্বর্গার বিবাহের বিবষ 
কষণ্টক। বদ্ধুগণ, বি সেই বোগ নফল করিতে চাও, তরে সম্পূর্ণরূপে 
নিঃস্বার্থ হইয়া! সেই ্রাক্ষসদাজের পাণিগ্রহণ করিতে হইবে । নিজের 


ব্রাঙ্মসমাজের সহিত উদ্ধাহ। ১১৯ 


কুটিল অতিসন্ধি সাধন করিবার জন্ত, কিছুদিন ব্রাঙ্গসমাজের প্রতি 
অনুবাগ দেখাইলে চলিবে না । স্বামী স্ত্রী যেমন সম্পদ বিপদ এবং 
সুখ ছুঃংখ সকল অবস্থায় বিবাহের প্রতিজ্ঞা পালন ফরেন, ব্রাহ্ম 
ব্াক্িকাদিগকে ও সেইরূপ সকল অবস্থায় সেই প্বর্গীয় উদ্ধাহের অঙ্গীকার 
পালন করিতে হইবে। প্রত্যেককে নিয়ত ব্রাঙ্মলমাজের কল্যাণ 
প্রার্থনা করিতে হুইবে। ব্রাঙ্গলমাজ আমার, আমি ব্রাক্মসমাজের, 
স্রাহ্মমমাজ ছাড়িয়া ফোন মতেই আমি বাচিতে পারি না, ব্রাহ্মসমাজের 
সঙ্গে এই প্রকার নিগৃঢ় যোগ স্থাপন করিতে হইবে। তোমরা 
জানিতে পারিবে না, কেন তোমাদের মন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আক্কষ্ট 
হইতেছে । বে বিৰাহ করিয়াছে, সে বথার্থরপে ব্রাহ্মসমাজকে বরণ 
করিয়াছে, সে জানে যে সে চিরদিনের জন্ত ইহাকে বরণ করিয়াছে। 
ঈশ্বরের কপার যে সরল ভাবে চিরকালের জন্ত তাহার ব্রাঙ্মসমাজকে 
বরণ করিয়াছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘনের পাপ তাহাকে কলঙ্কিত করিতে 
পায়ে না। তবে বে যতভেদ কিন্বা অন্ত ফোন লাষান্ত কায়ণে 
অনেক লোককে ক্রাঙ্ধনমাজ পরিত্যাগ করিতে যেখ! বায়, তাহায় 
বিগুড় কারণ এই যে, তাহাদের যোগ বাস্তবিক সেই জাদর্শ 
ভ্রাঙ্ষলমাজের সঙ্গে ছিল ন!। 

ব্রাহ্মদষাজের পাণিগ্রহণ করিস্বা আবার তাহ! ছাড়িতে পায়ে, 
ইহা নিতান্ত উপহালের কথা। ক্রোধ, লোভ কিন্বা হিংসার পড়ির 
অথব! অন্ত কোন পাপের বশতৃত হই! যাহার! সমাজ হাদিয়া : 
চলির! বায় তাহার! ব্রাহ্ম নহে, কিন্তু তাহার! ব্রাক্মমমাজের ভয়ানক 
শক্র। ব্রাহ্ম বলিলেই কেহ ব্রাহ্ম হয় না, অথব! তোমার আমার 
কথায় কেহই জন্ম হইতে পাঞ্জে না। বিনি বধার্থ তরা্ধ সীহাঁর 





১২০ চারের উঠিয়া ও, । 
প্রক্ষে ভ্রান্ধমরাক্ ছাড়া যাওয়া অসম্ভব । রোক্ষসয়াজের সঙ্গে 
স্ুরুবার বিশুদ্ধক্ম গরাণয়োথে আ্মারদ্ধ হইয়া, রেহুই 'ম্মাবার তাহা 
হইতে প্রা রুড়িয়া কইতে পারে না। কিছুদিলের জন্য ভূদর 
ধরণ রন্ধক দিয়া রেহাই মথার্থরূপে ঈশ্বরের প্রবিত্র পরিরার- 
দ্বক্ত হইতে গ্রারে না; কিন রিনি চিরদিনের জন্তক ঢআআদ্ম-স্মর্গণ 
কুরিমযছেন তিনিই কেরল সাহার মধ্যে প্রবেশ রুরিয়াছেন। সতী 
স্ত্রী ক্সি বলিতে পারেন, “আমি কেরল কিছুদিনের জন্য স্বাঁধীরে 
নবদুপ্ব দান রুরিয্বাছি, ইচ্ছ! হইলেই তাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে 
প্রারি।” সামী রোনী হউন, দবিদ্র হউন, মূর্খ হউন, ক্ষিপ্া অধার্মির 
নুন, জী যুদ্ি সতী হন তাহাকে বলিতেই হইরে যে, আমি স্্রাবীর 
চিরঞরিনের | রেইকপ ক্রাহ্মমমাজের সঙ্গে ধাহার যথার্থ বিবাহ হইয্কাছে, 
রোগে শোকে, পাপে হুঃখে, চিরকালই তিনি ত্রাহ্মসমাজের থারিবেন। 
সতী স্ত্রী খেমন ম্বসভাবতঃই এই কথা বলেন যে, “আমি স্বামীর 
চিরদিনের, সেইব্ৃপ প্রতোক ব্রাঙ্গ এবং প্রত্যেক ব্রাক্ষিক! অসঙ্কুচিত 
ছইয়! বলিতে পান্সেন য়ে, আমি চিরদিনের জন্ত ত্রাক্ষসমার্দের | 

কোন পুস্তক কিবা কোন মন্থু্ত এই কথ শ্লিখাইরা দিতে পারে 
না; কিন্তু ঈশ্বরের দয়ার ধাহার আত্ম! শ্বচচাবতঃট ব্রাক্গদমাজের সঙ্গে 
উদ্যাহ-শৃখলে বদ্ধ হইয়াছে, তিলিই কেবল সাহস করিত! এই কথা 
ঘুরিতে পারেন । জগ্নৎ এই কথার যর ঝুঝিতে পারে না; ইহা 
পরিচাস করিয়া বলে, জাদর্খ ব্রান্তলমাত্বের সঙ্গে সাবার উদ্ধাহ ক? 
যাছার আত্মা! পিতার পরিবারের সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া গিয়াছে তিলি 
নিঃপক্তচিত্তে ঝুলিতে পারেন যে, স্যানি চিরদিনের জন্ত %ই পরিবারের । 
অ্্রী তখ্ন পথ্য -পতিপর়ায়ণা সম্ভী হন নাই, যদি এক . মিনিটের 
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মধ্যে নিশ্চিতরূপে এই কথা বলিতে না! পারেন যে, আছি চিরদিনের 
অন্ত স্বামীর । সেইকপ তিনি যথার্থ ব্রা্ধ কিন্বা ব্রাঙ্গিকা নকেন, 
ধিনি সহজেই এই কথ! বলিতে না পারেন বে, “আমি চিরকালের 
জন্ত ব্রাঙ্মদনাজের, এবং আমি কখনও যে ত্রাঙ্গসমাজ ছাড়িতে পায়ি 
ইহা অসপস্তব।” বথার্থ ব্রাহ্মলমাজ ঈশ্বয়ের নিরাকার সম্ভানদিগের 
সমষ্টি সেই আধ্যাত্মিক সমাজকে বিবাহ কর! সাষান্ত ব্যাপার 
নহে । কিন্ত যেদিন কাহারও জীবনে এই ব্যাপাক্স সম্পন্ন হইবে, 
সেই দিনেই পৃথিবীতে স্বর্গ এবং তাহার সঙ্গে ব্রাঙ্মপরিবারের মহাযোগ 
আরস্ত হইবে । একবার বদি এই বিশুদ্ধতম বিবাহ-প্রণালী সংস্থাপিত 
ছয়, গরে বংশপযস্পরায় সকলেক্টী জীবনে এই বিবাছ সম্পন্ন হইবে। 
ধন্ত তীহারা ধানারা এখানেই সেই স্বর্গীয় যোগের পূর্বাভাস দেখিষা 
যাবেন! 

কিন্তু পৃথিবীতে এই বিবাহ অতি বিরল ব্রাঙ্মসমাজে বদি ইহছাক্ 
পাঁচটা কিন্বা দশটা দৃষ্টান্তও দেখাইতে পার, তাহা হইলেও আশা 
করিতে পারি যে পৃথিবীতে অচিরেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । 
কিন্ত ধন্ত জগদীশ । তাঁহার কৃপায় আশাতে আমাদের ছুদয় বিস্কারিভ 
ছইভেছে | আশা-নয়নে আমরা দেখিতেছি, সেই দিন মিফট হইতেছে 
হখন জগতে শত শত লোক এই বিবাহ করিয়া পৃথিবীকে ধন 
করিবে। এইরূপ খধ্যাক্মিক পবিত্র বিবাহ ভিল্ল কখনই মন্গব্যজাঁতি 
একটী সুন্দর পৰি পরিবারে পযিশত হইতে পারে না। ইহাক 
ভাবেই জগতে এতকাল লব্প্রদায় হইয়া আলিতেছে, এবং যেখানে 
ইঞ্চার ভাব লেই স্থানে নিশ্চয়ই শত শত সম্প্রদায় ছইবে। ইছা 
ছাড়িয়া যাহার! মতের ছায়া! ভাই তরীদের লন্তে যোগ করিতে যাচ্ছ 
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তাহার! শীঘ্রই প্রবঞ্চিত হয়। পৃথিবীতে কত জাতি বারম্বার এইবূপে 
প্রতারিত হইয়াছে । এই পথ ছাড়িয়৷ বদি তোমরা অন্ত পথ 
অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একদিন ভ্রাতৃবিচ্ছেদ হইবে 
এবং তাহা হইতে শত শত সম্প্রদায় উৎপন্ন হইবে । অতএব বন্ধুগণ, 
আর জ্ঞানের অহঙ্কার করিয়া সম্প্রদায় স্থজন করিও না। প্রাণের 
যোগ যেখানে, মতের অমিল সেখানে কিছুই করিতে পারে না। 
প্রাণের যোগে চিরদিনের জন্ত পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ হও, দেখিবে 
কোন প্রকার বিভিন্নতা তোমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না । 
বদি পৃথিবীর সামান্ত বিবাহ চিরদিনের জন্ত হইল, তাহা হইলে 
স্ব্গরাজোর ধর্শের বিবাহ অস্থায়ী *্ছইতে পারে, ইহা কোন মতেই 
আমি বিশ্বাস করিতে পারি না । ঈশ্বর যে বিবাহের পুরোহিত সে 
বিবাহের গ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইতে পারে, ইহ! কখনই মনে করিতে পারি 
না। তিনি স্বয়ং যাহাকে ব্রাঙ্ষদমাজের সঙ্গে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে- বদ্ধ 
করিলেন, সে আবার ছাড়িয়া যাইতে পারে ইহা! অসম্ভব । অতএব, 
ভ্রাতৃগণ, ভগ্মিগণ, মিনতি করিরা তোমাদিগকে বলিতেছি, আর 
বিলম্ব করিও না, ঈশ্বর যে মন্ত্র দান করিতেছেন তাহা গ্রহণ কর, 
সাহার বশীভূত হইয়া ব্রাহ্মমমাজের সঙ্গে বিবাহের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর 
কর। জগতে এই স্বর্গীর বিবাহ তোমরা প্রচার কর। যেদিন 
এইরপে আত্মার আত্মার, ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রাষে, নগরে নগরে, 
দেশে দেশে, এই উদ্ধাহতত্ব প্রকাশিত হইবে, সে দিন পৃথিবীতে 
এক নূতন শোভা হুইবে। সাধন কর, সাধন ভিন্ন এমন গৃঢ় বিষয় 
কখনই ফেহ আরত্ত করিতে পারে না। বরাহ্মসমাজের সভ্য হুইয়াছ, 
এই বলিগা আর দন্ত করিও না। কে বলিতে পান্েবে তোমরা 


ত্রাহ্মসমাঁজের সহিত উদ্বাহ। ১২৩ 





সেই কল্পিত ব্রাক্মলমাজ হইতে পাচ দিন কিন্বা পাঁচ বৎসর পরে 
ছাড়িয়া যাইতে পার না । 

কত লোককে দেখিলাম, যাই একটু লামান্ত অস্থবিধা হুইল 
অমনই ত্রাঙ্ষলমাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। এই কি ত্রাঙ্গ 
ব্রাঙ্ষিকার কথা? ব্রাঙ্গসমাজকে বে একবার গ্রহণ করে তাহার 
আর ইহ! ছাড়িবার অধিকার নাই। এখান হইতে পলায়ন 
করিবার সাধ্য নাই। বদি প্রয়োজন হয় ব্বক্ত দিতে হইবে, তথাপি 
ব্রাঙ্মদমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কোন ব্রাহ্ম কিন্বা 
কোন স্বাক্গিকা আজ পধ্যন্ত ব্রাহ্মদমাজকে ছাড়িয়া যান নাই, তবে 
যে অনেকের পতন দেখিতেছি তাহারা কেছই বাস্তবিক ব্রাক্গ 
ছিলেন না। যাহার! দল বাড়াইবার জন্ত কিন্বা টাকা পাইবার 
জন্ত অথব1 অন্ত কোন অভিসন্ধি সাধন করিবার জন্ত, ব্রাঙ্মলমাজজের 
সভা ব্লিক্বা পরিচয় দেয়, তাহারাই বন্ধুপদিগের বক্ষে অস্ত্রাধাত করিয়! 
পলায়ন করে। ধাছার! ঈশ্বরের সঙ্সিধানে চিরস্থায়ী অঙ্গীকারপত্রে 
স্বাক্ষর করিয়! ব্রাহ্ম ব্রাঙ্ষিক! হইয়াছেন, ব্রাহ্মমাজ ছাড়িয়! যাওয়া 
তাহাদের পক্ষে অলস্ভব। প্রহরী তাহাদিগকে যাইতে দেন না। 
ইহ পরলোকে যেখানে চলিয়া বাউন কেহই কাহাকে ছাড়িতে পারেন 
না। সহল্র মততেদ ও সহত্র ঘোষ সন্বেও তাহারা পরস্পরের সঙ্গে 
চিরস্থায়ী বন্ধনে সংযুক্ত । উশ্বরের় কৃপায় তাহারা চিরদিলের জন্ত 
পরি মায়ায় বদ্ধ থাকিবেন। ঈশ্বর মধ্যবর্তী হইয়া সেই পবিভ্র 
উদ্বাহযোগে বে দিন সমুদয় জগন্ধাসিগণকে বন্ধ করিবেন, সেই দিন 
পৃথিবী স্বর্গ হইবে। 


১২৪ আচার্যের উপদেশ । 
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আমাদের প্রতিজনের গতি উন্নতির দিকে, সমস্ত মনুষ্যজাতির 
গতি উন্নতির দিকে । কোন্‌ দিকে আমরা যাইতেছি, এবং আমাদের 
সম্মুখে কি? বিশ্বাসনয়ন খুলিলে প্রতিজন দেখিতে পাঁইৰেন, বহুদুরে 
জুন্দর স্বর্গরাজ্য প্রসারিত রহিয়াছে । সেখানে সমুদয় মনুষ্যজাতি 
স্থথ শাস্তি এবং স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য স্ুশোভিত। ভক্তকে উৎসাহী 
এবং সুখী করিবার জন্ত দয়াময় ঈশ্বর স্বয়ং তাহার নিকট এই 
রাজ্য প্রকাশিত করেন। তক্ত যতই আশা-নয়নে ইহার সৌন্দর্য্য 
দেখেন, ততই তাহাকে ইহার শোভা মোহিত করে। কোথায় 
এই রাজ্য? পশ্চাতে নয়, কিন্ত সমক্ষে ; বর্তমান কালে নয়, কিন্তু 
ভবিষ্যতে । বর্তমান কালে শাস্তি নাই, বর্তমান কালে পৃথিবীতে এমন 
সুখী কেহই নাই, ধাহার সমুদয় আশ! চরিতার্থ হইয়াছে । ভবিষ্যতে 
সর্থী হইব ইহাই সফলের আশা, এই আশাতেই সকলের আনন্দ। 
থে স্বর্শরাজ্যেরর কথা বলিতেছি, ইহা লাভ করিবার জন্ত ঈশ্বর 
আমাদিগকে ছইটা আশ! দিয়াছেন। একটা নিজের সম্পর্কে, অন্তটা 
জগতের অন্ত। প্রত্যেক সাধক এই ছুইটা বলের সাহায্যে লম্মুথে এমন 
এক্টী খর দেখিতে পান বাহ! নকলের মন আকর্ষণ করে। মন্থত্যের 
আশ কি? ভবিষ্যতে এই ঘরে পিক সুখী হইব। ইহা কেবল 
আশা নহে) কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর এই শাস্তিনিকেতনের বার্থ পূর্ববাভান 
এখানেই দিতেছেন, এবং আমাদের প্রত্যেকের এই জাশ! পুর্ণ 
কত্সিবার জন্ত তিনি আপনি আপনার প্রেমগুণে দায়ী রহিয়াছেন। 
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বদ্দিও এই ঘর এখন আমাদের পক্ষে অনেক দূরে; কিন্ত দূর 
হইতেই ঈশ্বর আমাদিগকে ইহার সৌন্দর্য্য দেখাইতেছেন। জ্যোৎক্গা 
খসিয়া যেমন আমাদের চক্ষতে প্রতিবিদ্বিত হয়, সেইরূপ ভবিষ্যতের 
সেই ন্বর্গরাক্তা ষদিও অনেক দূরে, ঈশ্বরের কৃপায় এখনই আমরা ইহার 
আভাস পাইতেছি। এই পৃথিবীর মধ্যে রাখিয়াই তিনি আমাদিগকে 
স্বর্গের জন্ত প্রন্বত করিতেছেন। সেই ন্ব্গ কি কেবল আমার 
নিজের জন্ত? তাহা নছে। কেন ন! ঈশ্বর মন্থস্থকে এমন প্রকৃতি 
দেন লাই যে, সে কেবল এক দিকে আপনারই উন্নতি করিবে। 
তিনি আমাদের অন্তরের দুটা আশা অথব! দুটা বল প্রদান করিয়াছেন, 
সেই ছুই শক্তি আমাদিগকে ছুদিকে ধাবিত করিতেছে । একটা 
সময়ের পথে, অন্টী অনন্তকালের পথে; অথবা একটা নিজের দিকে, 
অন্তটা জগতের দিকে । এক দিকের নবর্গরাজা অর্থাৎ পরলোকের 
্ব্গ সম্পূর্ণরূপে নিরাকার এবং অদুস্ত, আর এক দিকের অর্থাৎ এই 
পৃথিৰীর স্বর্গ দিও আপাততঃ সাকার, কিন্তু গৃঢ়রূপে দেখিলে ইহাও 
নিরাকার । এই ছুদিক হইতেই শৃঙ্খল আসিয়া আমাদিগকে আকর্ষণ 
করিতেছে । 

ভবিষ্যতে ঈশ্বর আছেন, মৃত্যুর পরেও পয়লোকে তিনি 
আহাদিগকে রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাস থাকিলেই মৃত্যুর সময় 
আনন্ফমনে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া তাহার মিকট চলিয়া 
যাইতে পারি। একাকী পরলোকে চলিয়া ফাইব, সেখানে কেবল 
তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন, এবং তাঁহারই আশ্রয়ে অনন্তকাল 
সুখী হইব। বন্ধিও এক দিকে ইহা সত্য, কিন্ত ঈশ্বর আমাদিগকে 
এই স্থার্থপর স্বর্গ সাধন করিবার অন্ক জন করেন নাই। জআমাদেক্স 
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প্রন্কৃতিতে তিনি ইছার সম্পূর্ণ বিপরীত লক্ষণ সকল দান করিয়াছেন। 
তাহার অভিপ্রায় এই যে, আমর! সমুদয় ভাই ভগিনী মিলিয়া তাহার 
চরণতলে বাস করি। ভাই ভ্মীদিগকে ছাড়িয়া এফাকী তাহার 
নিকট যাই, ইহা! কখনই প্রেমসিদ্কু পিতার ইচ্ছা হইতে পারে না। 
অতএব তিনি যেমন আমাকে টানিতেছেন, তেমনই আবার আর 
একটা শৃঙ্খল ছারা সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্ত তিনি আমাদের 
প্রতি জনকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন । আমাদের উপর 
তিনি এই ছুই বল প্রয়োগ করিতেছেন, এবং আমাদের অন্তরে 
তিনি এই ছুই আশা প্রেরণ করিতেছেন। এক, আমি নিজে 
পরিত্রাণ পাইব, দ্বিতীয়, সকলের সঙ্গে আমি সেই পরিত্রাণ লাঁভ 
করিব। 

প্রাণের ভাই ভগিনীদের ছাড়িয়া একাকী ন্বর্গে যাইব,__-এই 
বেদী হইতে বারম্বার বলা হইয়াছে, সেই কল্পিত স্বার্থপরতার স্বর্গ 
স্রাঙ্মদিগের গম্যস্থান নহে। ন্বর্গ কেবল আমার নিজের সুখের 
স্থান, ত্রাঙ্দেরা কখনই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। মাতা, 
পিতা, স্ত্রী, পুত্র এবং আর আর সমুদয় ভাই ভদ্মীদিগকে ফেলিয়া, 
ত্বরায় পরলোকে গিয়া, কেবল আমি স্বর্গ ভোগ করিব, যে এক্প 
মনে করে, কল্পনা তাহার সাধনের আরম্ভ, এবং কল্পনা তাহার 
সাধনের শেষ, কেন না সে যে স্বর্গ অন্বেষণ করিতেছে, সে স্বর্গ 
বাস্তবিক কোথাও নাই। কল্পনাতে তাহা নির্মিত এবং কল্পনাতেই 
তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জগতের ভাই ভম্নীদের সেবা করিতে 
গেলে অনেক কষ্ট অনেক ছুঃখ বস্তা, এবং নানাবিধ নির্যাতন সঙ্ 
করিতে হয়, এই ভয়ে ধাহার! জগৎকে ছাড়িয়া কেবল একাকী স্বর্গ 
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ক্সন্বেণ করেন তীহাদের সেই স্বার্থপর চেষ্টা কখনই সফল হয় না। 
কারণ তাহ! ধর্দসাধন নহে, কিন্তু ধর্দের নামে কেবল সুখ অন্বেষণ 
করা । শত শত ছুংখী ভাই এবং শত শত ছৃঃখিনী ভগিনী ধাহাদের 
সঙ্গে এতকাল বাস করিলাম এবং ধাছাদের সঙ্গে ধর্মযোগে বন্ধ 
হইবার জন্ত কত যত্ব করিলাম, একটু ছঃখ হইলেই অনায়াসে 
তাহাদিগকে ছাড়িয়া একাকী ধর্মসাধন করিব, যাহারা এক্প মনেও 
ভাবিভ্রেপারেন, তাহারা! ঘোর স্বার্থপর এবং কোন মতেই তীহান 
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যের উপযুক্ত নহেন। 

দি একাকী ধর্শসাধন করিতে হইত, তবে ঈশ্বর কি জন্ত 
আমাদিগকে শত সহশ্র ভাই ভন্ীদিগের মধো সংস্থাপিত করিলেন ? 
ইহাদের প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য নাই? যতদিন ইহাদের 
সঙ্গে পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিব, ততদিন পরস্পরের জন্ত কি 
কিছুই করিতে হইবে না? প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি ঈশ্বরের 
এই আজ্ঞা যে, তিনি সর্বস্ব দান করিয়া এই পৃ্ণিবীতেই 
শ্বর্টরাজ্য স্থাপন করিবেন। ধিনি এই পৃথিবীতে পরম! দেন, 
এখানে যিনি রক্ক দিয়া শঙ্ক বপন করেন, এবং প্রাণ দিয়া 
জগতের সেবা করেন, ঈশ্বর তাহ! স্মরণ করিয়া রাখেন এবং 
পরলোকে তিনি সহল্র গুণে তাহাকে পুরস্কার বিধান করেন। 
এখানে যে পরিমাণে জগতের ভাই তগ্দীদের সঙ্গে আন্তরিক যোগ, 
জগতের অতীত সেই পরলোকেও সেই পরিমাণে আমাদের পরস্পরের 
সঙ্গে বখার্থ যোগ, এবং সেই পন্রিমাণে ঈশ্বরস্থাপিত সেই যোগজনিত 
সব শান্তি। ভাই তন্বীদের সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের এক একটা 
বিশেষ কাধ্য জাছে। জগতের সমুদয় তাই তত্বীদের লইয়া ঘয়াষয় 
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পিতা একটা সুন্দর গৃহ নিন্্াণ করিবেন, এইজন্যই তিনি প্রতোকের 
মধ্যে এই গৃহের কিছু না কিছু উপকরণ রাখিয়। দিয়াছেন । 

কাহারও মধ্যে জ্ঞান, কাহারও মধ্যে বিশ্বাস, কাহারও মধ্যে 
প্রেম, কাহারও মধ্যে ভক্তি, কাহারও মধ্যে উৎসাহ, কাহারও মধ্যে 
পবিত্রতা, কাহারও মধ্যে বিনয়, কাহারও মধ্যে কৃতজ্ঞতা, এইরূপে 
ঘল্প কিন্বা অধিক পরিমণণে তাহার প্রত্যেক সন্তানের অন্তরে তিনি এ 
লকল ন্বর্গায় ভাব প্রেরণ করিতেছেন। এ সমুদয় উপকরণ একত্র 
করিয়া ঈশ্বর একটা সর্বাঙগন্ন্দর গৃহ নিশ্্াণ করিবেন। কবে এই 
গৃহ সম্পূর্ণক্ধপে নিশ্মিত হইবে আমর! জানি না, অস্কশান্্র সেই সময় 
গণনা করিতে পারে না, লক্ষ লক্ষ, কোটা কোটী বৎসর চলিয়া 
যাইবে, তথাপি হয় ত দেখিব ইহা সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয় নাই) 
কিন্ত একদিন ইহা পূর্ণভাবে সংগঠিত হইবেই হইবে । 

এই গৃছ নিশ্মাণকি আরম্ভ হয় নাই? বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া ধর্ম 
জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়া! দেখ, জেখিবে, এই গৃহ নিন্দমাণের পক্ষে 
ষষ্ট প্রকৃতি ক্রষশঃ কেমন অনুকূল হইয়া! আসিতেছে। স্থষ্টি অবধি 
যুগে যুগে সকল দেশের লোকেরা কেমন আশ্চর্যারূপে ইহার আয্োজন 
কিয়া গিদ্লাছেন, সে সমুদয় দেখিলে মন পুলকিত হইবে, এবং 
সহজেই আশা ও উৎলাহে আত্ম! পরিপূর্ণ হইবে । যতই ঈশ্বরপ্রেরিত 
প্রেমরাগে জন্থুবজিভ হইয়া মন্ধুম্যজাতির প্রতি দৃষ্টি করিবে, ততই 
স্প্টরূপে দেখিবে যে সকলেরই হস্তে এক একখানি প্রস্তর সুহিয়াছে। 
সকলেই জ্মাপনার ক্ষমত্তান্ুসারে এই গৃহ নিশ্দাণ করিতেছেন । 
প্রত্যেকের স্বান্থা কোন না ফোন বিশেষ কাধ্য সাধিত হইতেছে, 
কাছা হাতে ঈশ্বর কি স্কার দিয়াছেন, তাহা তুমিও দেখিতে পাও 
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না, আমিও দেখিতে পাই না) কিন্তু এমন মন্গম্য পৃথিবীতে নাই 
হাহাকে এই গৃছ নির্মাণ করিবার জন্ত ঈশ্বর একটা না একটা 
বিশেষ ভার অর্পণ করেন নাই। প্রতোকের অন্তরে তিনি স্বর্গরাজোর 
আদর্শ রাখিয়া দিয়াছেন, কেন ন! তিনি জানেন ইহ! ভিন্ন মনুষ্যসস্তান 
কখনই স্বগরাজ্য নিশ্মাপ করিতে পারে না। সেই আদর্শ সন্গুখে 
ঝাখিয়া সকলেই ঈশ্বরের কাধ্য করিয়া যান; তাহাদের দ্বারা কতদুর 
কার্ধা হুইল হয় ত তাষ্চারা নিজেই বুঝিতে পারেন না, যখন তাহার! 
পৃথিবী ভইতে চলিয়া যান, তখন বিশ্বাসী জগৎ দেখিতে পায়-_অমুক 
হাক্তি এই গৃহ নিম্মাণের জন্ত এই করিয়াছে। 

যিনি যে পরিমাণে ঈশ্বরের এই কার্ধা সাধন করেদ, তিনি 
সেই পরিষাণে ধনু । অতএব দাস্তিক হইয়া কাহাকেও দ্বণা 
করিও না। এই স্বর্গরাঞ্া নির্ধীশ করিবার জন্ত একটী গরিব 
বিধবা যদি একটী পয়সা দিতে চার, তাহাও শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার 
সহিত গ্রহণ করিবে । অতি লামান্ত লোককেও তোমরা বিদায় 
করিয়া দিতে পার না । কাহাফেও তোমরা খঅহষ্কার করিয়া 
স্বণা করিতে পার না । সকলেই ঈশ্বরের দাস দালী। তাহার 
গৃহ মিশা করিবার জন্ত, কেছ পথ পরিষ্কার ফরিতেছে, 
কেন ধূলি 'আনিতেছে। কেহ গাছ আনিতেছে, কেহ প্রস্তর 
আনিতভেছে, এইকপে প্রত্যেকেই অল্প কিন্বা অধিক পরিষাণে ফোন 
না কোন করা করিতেছে। ঈশ্বর কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে 
পারেন না, সকলফেই তিনি তাহার কর্ণকার বলির চিছ্ছিত করিয়া 
স্বাখিয়াছেন। জাতসারে কিন্বা অঙ্ঞাতলারে সকলে ঠাছারই কাধ্য 
করিতেছে ; কেহ জানিনা গুনিয়া করিতেছেন, কেছ অন্ধ হইয়া 
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করিতেছেন। জন্ক যেমন কাহার দ্রব্য কোথা হইতে আনিল জানে 
না, সেইরূপ আমাদের মধ্যেও অনেকে জানেন না, কাহার কার্ধ্য 
করিতেছেন। তাহার সমুদয় দাস দাসীরাই তাহার গৃহে কার্ধ্য 
করিতেছে; কিন্তু ধন্য তাহার! ধাহার! জানিয়া শুনিয়া পিভার স্বর্গ 
নিশ্দাথ করেন! 

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককেই চান, তিনি জানিয়৷ শুনিয়াই 
আমাদিগকে একত্র করিয়াছেন; কোন পুত্র কন্তাকেই তিনি 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না, আমর কি তাহা অপেক্ষা অধিক 
জ্ঞানী হইলাম, যে সামান্ত দোষে আমরা পরস্পরকে বিদায় করিয়া 
দিব? যে একটী ভাই কিন্বা একটা ভন্মীকেও হৃদয় হইতে কাটিয়া 
ফেলিতে পারে, সে বিশ্বাসঘাতক, এবং ঈশ্বরের নিকট ঘোর 
অপরাধী। নির্কোধ মনুষ্য! তুমি কি জান না, যে একাকী তুমি 
কিছুই করিতে পার না) এ যে বালক ধূলি আনিয়া দিতেছে, 
তাহাকে ছাড়িলেও তোমার গৃহ নিশ্মাণ হয় না, নিতাস্ত সামান্ত 
কারীকর যে তাহাকেও তুমি বিদায় করিয়া দিতে পার না। এ 
_ ব্বাজ্যের গৃহ তেমন নছে যে, কাহারও সাহায্য ভিন্ন অথব! কাহাকেও 
পরিত্যাগ করিলে, ইহা নির্শিত হইতে পারে। তবে কেন আর 
অহঙ্কারী হইর! আমার কার্ধ্য কেমন সুন্দর, অন্তের কার্য অপেক্ষা 
আমার কার্য কেমন মূল্যবান্‌, এ সমুদয় নীচভাবে আপনার মনকে 
কবুধিত কর? সকলেই এক প্রত্ুর কাধ্য করিতেছ, এবং সকলে 
_ তীহারই উপকরণ দিয়া তাঁহার গৃহ নির্মাণ করিতেছ, তথাপি কেন 
তোমাদ্দের অহস্কার এবং পরস্পরের প্রতি ত্বণা দূর হয় না? অতএব 
সাবধান ঈশ্বরের চিদ্ছিত কোন কারীকরকে তোমর। নীচ বলিয়া 
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ত্বপা করিও না। শত সহত্র বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বব-পুরুষেরা 
যে গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন, আমরাও সেই গৃহ নির্মাণ করিতে আরম্ত 
করিয়াছি, হয় ত লক্ষ লক্ষ বংসর পরে আমাদেন্ন ভবিষ্যহংশ দেখিবে 
যে এই বৃহৎ গৃছের কেবল এক হস্ত মাত্র প্রাচীর উঠিয়াছে। 
সম্পূর্ণরূপে ইহা! প্রস্তুত হইতে কতকাল লাগিবে কে জানে । কিন্ত 
প্রেমসিন্ধ ঈশ্বর যদি বখার্থ ই স্তারবান্‌ এবং অনস্ত জ্ঞানপূর্ণ হন, 
পৃথিবীতে এক দিন নিশ্চয়ই এই ধর হইবেই হইবে। ইহাতে ধাহার 
বিশ্বাস নাই, এই তবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্য সম্পর্কে ধিনি অন্ধকার দেখেন, 
তিনি কখনই চিরস্থায়ী ব্রাহ্ম নহেন। তাহার পক্ষে বর্তমান যতই 
কেন চাকচিক্যময় হউক না, ভবিষ্যৎ অন্ধকারপূর্ণ। যে ভবিষ্যৎ 
অন্ধকার দেখিল তাহার পক্ষে বর্তমানকালের সৌন্দর্য্য কি হইবে? 
অতএব, ভ্রাতৃগণ, বদি তোমরা চিরদিন ঈশ্বরের হইয়া থাকিতে 
চাও, তবে প্রাণের সছিত এইটা বিশ্বাস কর যে, তবিষ্যাতে পৃথিবীতে 
এই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্টিত হইবেই হইবে। 

আজ আমরা পাঁচ শত ভাই ভগিনী মিলিত হইয়া ঝন্ধফে 
ডাকিতেছি, তবিষ্যতে কোটা কোটা লোক আমাদের অপেক্ষা: 
সহত্র গুণ বিশ্বাস লইয়া এই ব্রক্ষেরই উপাসনা করিবে। সে 
দিন মনে কর, লেই প্রেমরাজ্যের,সৌন্ধ্য একবার ভাবিয়া! দেখ, 
অস্তরে আশা এবং উৎসাহ অগ্রির মত প্রজ্লিত হইরা উঠিবে। 
কোথা প্রাচীন কালের, কোথায় এখনকার ; কোথায় ভারতবর্ষ, 
কোথার ইংলণ্ড ; সমুদয় কালের এবং সকল দেশের মনুষ্যজাতি 
এক প্রাণ হইয়া! আযাঙের গ্রেমসিদ্ধু পিতার চরপতলে উপস্থিত 
হইবে, ইহা ভাবিলে কাহার মনে না জীবন সঞ্চারিত হয়? 


১৩২ আচার্ধ্যের উপদেশ। 


ইহা! কি কল্পনা? আমরা যদি নিশ্চয়রূপে বলিতে না পারি যে, এই 
পৃথিবীই স্বর্গরাজ্য হইবে, এই ছুঃখ পাপে জর্জরিত নর নারী 
সকলেই দেবভাব ধারণ করিবে, তবে এখনও আমাদের অন্তরে 
ব্রাহ্মধশ্খের সারতত্ব প্রবেশ. করে নাই। নিরাকার স্বর্গ ত 
পরলোকে আছেই ; এই পৃথিবীতে যদি সাকার মনুষ্যদ্দিগের মধ্যে 
স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইল, তবে ব্রাঙ্গধর্ম্ের প্রয়োজন কি? 
সেই নিরাকার শ্বর্গে যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে, এখানেও 
তেমনই তাহার ইচ্ছা সম্পয় হইবে, ইহাই ব্রাহ্ধদিগের আশ! ভরসা । 
পৃথিবীতে অনেক ভ্রম এবং অনেক পাপ আছে, ইহা ষথার্থ; কিন্ত 
ভবিষ্যৎ দেখ, সেই সময় আসিতেছে যখন পৃথিবী হইতে পৌতুলিক তা, 
কুসংস্কার, এবং ব্যভিচার পলায়ন করিবে। তখন কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা, হিংসা, দ্বেষ একেবারে চলিয়৷ যাইবে। 
কোন পুরুষের কোন স্ত্রীর প্রতি একটাও অপবিত্র ভাব থাকিবে 
না। সকল অপবিভ্রতা চিরকালের জন্ত বিদায় লইবে। যিনি 
যেখানে থাকুন না ফেন সকলের ভবদয় এক ঈশ্বরের প্রেমে বন্ধ 
হইবে । সমুদয় পৃথিবী একটা আশ্রম হইবে । 

যদি এইরূপ শত সহঅ ব্রদ্মমন্দির নির্মিত হইয়া অবশেষে 
সমর পৃথিবী একটা ব্রদ্দমন্দির না হয়, তবে ধর্মের অন্ত 
আমাদের এই দশ বারটী লোকের জীবন দান করিবার 
প্রয়োজন কি? আমরা বাহাকে অন্বেপ করিতেছি, সমস্ত 
জগৎ যদ্দি একদিন তীহাকে ন! দেখে, তবে ব্রাঙ্গধন্্থ মিথ্যা, 
এবং আমাদের জীবন অর্থশূন্ত ! অতএব কেহই নিরাশ হইও 
না, ঈশ্বর তাহার প্রত্যেক পুত্র কন্তার ভ্বন্ত একটা সুন্দর গৃহ 


স্ব্গরাজা | ১৩৩ 
নিন্থাণ করিতেছেন, সেই গৃহে বসিয়া চিরদিন আময়া তাহার 
সৌন্দধ্য দেখিব, এবং তাহার অগণ্য সম্ভানদিগের সঙ্গে সম্মিলিত 
হইব। এস সমস্ত কান্বীকর, সেই গৃছ নিশ্নাণ করিবার জঙন্ ঈশ্বর 
তোমাদের সকলকে এবং প্রতোককে ভাকিতেছেন। তাহার এই 
সাধারণ এবং বিশে নিমন্ত্রণ শুনিয়া, ভাই ভশ্মী তোমরা সকলে 
ঈশ্বরের গ্রেমপরিবার সংগঠন কর। এই পরিবার নিশ্চয়ই হইবে। 
কেহই এ বিষয়ে নিরাশ হইও না। মগুষু [ঠনি, ধিলি ভবিষ্যতে 
বাস করেন, এবং তাহার আনন্দ এবং উৎসাহের সীমা কি, আশা 
বাহার জীবন। জগৎকে ঈশ্বর প্রেমে বাধিতেছেন, তোমরা কেহই 
প্রতিবন্ধক হুইও না, স্বার্থপর হুইয়া বলিও না আমি একাকী 
পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিব। 

এক স্বর্গরাজ্য পরলোকে, আর এক স্বর্গরাজ্য এই পৃথিবীতে । 
এই পৃথিবীতেই তোমাদের প্রতেঠককে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে 
হইবে। ঈশ্বরের নাম লইয়। তাহার গৃহে একখানি ইট দাও, 
একটা ব্রাক্ষদমাজ স্থাপন কর। ততম্যি্শ দেখিবে তাহা 
হইতে কোটী কোটা ব্রাক্মলমাজ উঠিয়া অবশেষে সমস্ত পৃথিবী 
ব্রাহ্মমা্র হইয়াছে । একটী বৃক্ষ বদি রোপণ করিতে পার, কোটা 
কোটী বৎসর পরে হয় ত অসংখ্য লোক তাহার ছায়াতলে বসিয়া 
শীতল হইবে । সাষান্ত লোক তোমরা! নও ) ঈশ্বরের নামে তোমর! 
এখন যাহা করিবে, কোটী কোটা বৎলর পরে মন্ুস্থজাতি তাহার 
ফল ভোগ করিবে? তোমাদের কয়েক জনের চেষ্টার, তোমাদের 
রক্তে এত বড় কার্য, ঈশ্বরের এত বড় ঘর প্রস্তত হুইযে, ইহা! 
ছেখিরা কি তোমাদের যনে আশ! এবং উৎসাহ সঞ্চারিত হু না? 





১৩৪ আচার্য্ের উপদেশ। 


তোমাদের জীবনের দ্বারা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অভিগ্রায়্ সিদ্ধ হইবে! 
কে এই কথা বলিতে পারেন? ভক্ত। কেহই বাঁচিবে না, যে 
এই ভবিষ্যদ্বাক্যে বিশ্বাস না করে। পরলোকের স্বর্গ দূরের কথা। 
এখানেই স্বর্গ হইবে, এখানেই ভাই ভগিনী সকল পবিভ্র হৃদয় হইয়া 
ঈশ্বরকে দেখিবেন। ঈশ্বরের কৃপায় এই দুই আশা, এই ছুই বল 
তোমার্দিগকে উন্নতির দিকে এবং যথার্থ স্বর্গের দিকে ধাবিত করুক । 





স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস । 

রবিবার, ১৮ই চৈত্র, ১৭৯৪ শক ) ৩০শে মার্চ, ১৮৭৩ খৃষ্টাক। 

স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, র্গরাজ্য আসিতেছে, উৎসাহী হও, 
আনন্দিত হও, অনেকবার পৃথিবী এই শুভ সমাচার শুনিয়া আশাপুর্ণ 
নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া আসিয়াছে । ঈশ্বরপ্রেরিত কত মহাজন এই 
কথা ৰলিয়া কত লোকের মনে আশা-দীপ প্রদীপ করির! দিলেন, 
কিন্ত অনেক শতাবী চলিয়া গেল, তথাপি স্বর্গরাজ্য আসিল না 
এবং তীছাদের সেই কথা সফল হুইল না, ইহা দেখিয়া জগৎ নিরাশ 
হুইল। সকলেই মনে করিতেছে পুরাকালে যাহা! পুর্ণ হয় নাই 
এখন তাহা পুর্ণ হইতে পারে না। পৃথিবীর প্রতি অত্যন্ত অন্থরাগের 
জন্তই হউরু, অথবা ঈশ্বর-শৃক্ক বিস্তা এবং সভাতা প্রচার জন্তই হউক, 
উনবিংশ শতাব্বীর বর্তমান অবস্থায় স্বর্গরাজ্য অসস্তব। এখনকান্র 
লোকের ধর্তের প্রতি তাদৃশ অনুরাগ নাই, তাহাতে আবার নাস্তিকতা 
এবং ধর্মশুর্ত সত্যতার উৎপাত । অতএব ্বর্গরাজ্য সম্পর্কে পুরাকাল 
বেমন বিল্লোধী, মানবজাতির বর্তমান প্রক্কতিও তেমনই প্রতিকূল । 


স্বর্গরাজ্যে বিশ্বাস। ১৩৫ 


তবে যে “্বর্গরাজ্য আসিতেছে” স্বর্গরাজ্য আমিতেছে” এই কথা 
উঠ্ঠিল, ইহা কি মিথ্যা? ইহার গুঢ়তৰ্ অবধারণ করিলে দেখিবে 
যে, হৃদয়ের মধ্যে পরিবার না হুইলে বাহিরে কখনই বথার্থ স্বর্গীয় 
ভ্রাভৃভাব হয় নাঁ। অন্তরের ন্বর্গরাজ্য আগে, বাহিরের শ্বর্শরাজ্য 
পরে, যখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য ভক্কের আত্মাতে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত 
হয়, তখন আপনা আপনি তাহা! বথা৷ সময়ে বাছিকরূপে পৃথিবীতে 
প্রতষ্টিত হুয়। ঈশ্বরের পরিবার এখানে নয়, ওখানে নয়, হিমালয়ে 
নয়, ইংলণে নয়, কিন্তু মন্থুষ্যের অন্তরে । এইজন্তই তোমাদিগকে 
বারম্বার বলিতেছি, আগে হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের সেই আদর্শ 
ভাল করিয়া দেখ, ভক্তি-প্রেম-নয়নকে তছপরি স্থির করিয়া রাখ; 
এইরূপে যতই নুন্দর এবং পরিষ্কাররূপে সেই আদর্শ দেখিতে পাইবে 
ততই প্রবলবেগে তোমাদের সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রেম, সমুদয় ইচ্ছা, 
সমুদয় উত্তম, এবং সমস্ত জীবন বাহিরে তাহ! সাধন করিবার জন্ত 
নিযুক্ত হইবে। অন্তর ভাবপূর্ণ হইলে আপনা আপনি তাহা বাহিরে 
প্রকাশিত হইবে। 
গর্ভস্থ সন্তান বখন সম্পূর্ণাবয়ব লাভ করে, তখন আর. ইহ! 
সেই অন্ধকারময় জরায়ু মধ্যে থাকিতে পারে না, দশ যাস বে 
পৃথিবীর অক প্রস্তত হুইতেছিল, বাই তাহার সমুদয় অঙ্গ পূর্ণ 
হুইল, তখনই সে পৃথিবীতে আসিয়া প্রকাশিত হইল। সেই শিগুকে 
দেখিয়া সকলের হৃদয় উল্লাসে পূর্ণ হইল । সেইরূপ যখন তক্রন্বদয়ে 
সবর্গরাজ্যের ছবি সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হয়, বথা নময়ে তাহা আপনি 
পৃথিবীতে প্রকাশিত হুইরা পড়ে। অতএব বন্ধুগণ, তোমাদের 
,আত্মাতে সেই শান্তি-নিকেতনের বীজ অন্ুরিত হইতে দাও, তাহা! 


১৩৬ আগচার্যের উপদেশ । 


হইতে যথা সময়ে নিশ্চয়ই স্বর্গরাজ্য গ্রস্ত হইবে । এইরূপে যদি 
দশটা আত্মা হইতে ইঈশ্বরের এই ন্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হয়, পৃথিবী 
মৃতন ভাব ধারণ করিবে। তখন যাহাদের হৃদয় হইতে তাহা 
প্রকাশিত হইবে তাহাদের ত আনন্দ হইবেই, আবার তাহ! দেখিয়া 
জগৎও প্রফুল্ল হইবে । আমাদের মনের ভিতর আদর্শ স্থির হর 
মাই, এইজন্তই এ পধ্যন্ত জগতে ইহা' প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। যতদিন 
এই আদর্শ সম্পর্কে জগতের সংশয় থাকিবে এবং ইহার সঙ্গে 
পৃথিবীর ধুলি মিশ্রিত থাকিবে, ততদিন ফোন মতেই স্বর্গরাজ্য 
প্রকাশিত হুইবার নহে, অথবা একজন কিন্বা ছুই জনের দ্বারাও 
ইহা! হইতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীতে যে রাজা প্রতিষ্ঠিত করিতে 
হইবে, তাহা কি ছুই একজনের অনুরাগের দ্বারা হইতে পারে ? 
বে দিন একই সময়ে সকলের হৃদয়ে পপ্রম এবং প্রণয়-পুষ্প প্রস্বুটিত 
হইবে, সে দিন দেখিবে হ্বর্গ কেমন। 

্বর্গ সাধনের প্রথম মন্ত্র, স্বর্গের আদর্শ দর্শন ) ত্বিতী়্ মন্ত্র, বাহিরে 
তাহার অনুরূপ অনুষ্টান; তৃতীর মন্ত্র ইহাতে পূর্ণ বিশ্বাস। অর্থাৎ 
স্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ভিন্ন কখনই 
আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতে পারে না। অনেকে 
খলিতে পারেন, বিশ্বাস করিলেই শ্বর্গরাজা আসিবে, এ কথা 
নিতান্ত অমূলক এবং” ইহা স্বপ্নের কথা। কিন্তু এখনই এক 
ঘণ্টার অধ্যে, সমুদয় তাই ভম্মীদের ভিতরে, স্থর্গরান্য আলিঘে, 
ঘহাপাপী স্থার্থপন্স ব্যক্তিরা প্রেম-পরিবার হইবে, বদি তোষরা 
বিশ্বাস কয়, উশ্বয় এখনই তোমাদের মনোবাঞ্থা পূর্ণ করিবেন। 
ধাঙ্থার! এফ প্রাণ এবং এক হৃদয় হুইয্বা বলিতে পাঝেন শ্বর্গরাজ্য 


স্বগরাজ্যে বিশ্বাস । ১৩৭ 


না দেখিয়া আজ ঘরে ফিরিয়া! যাইব না, নিশ্চয়ই তাঁহাদের নিকট 
এখনই শ্বর্গরাজ্য আসিবে । পরীক্ষা করিয়া দেখ বিশ্বাসের বল 
কেমন বল, বিশ্বাসই আমাদের পরম বন্ধু, অবিশ্বাসই আমাদের পরম 
শক্ত । কত মহাত্মা জগ্মধারণ করিলেন, কত বড় বড় শাস্ত্র প্রণীত 
হুইল, কত মহাজন পরাস্ত হইলেন ; কিন্ত এত শতাববী অতীত হইল, 
তথাপি কিছুই হুইল না, আর আজ কোথা বঙ্গদেশের কয়েকজন 
সামান্য লোক পৃথিবীতে শ্বর্গ আনিরা! দিবে, ইহা কি সম্ভব? এই 
অবিশ্বাস মহাশক্র আমাদের সর্বনাশ করিতেছে । যাহার! র্গরাজ্যকে 
পরিহাস করে তাহার্দের কাছে কিরূপে সেই রাজ্য আসিবে? বদি 
তোমাদের মধ্যে সর্ষপকণার স্তার়ও বিশ্বাস থাকে, পর্বতকে বলিবে 
স্থানান্তরিত হও, পর্বত অমনই স্থানান্তরিত হইবে । 

যেখানে বিশ্বাসের বল সেখানে বিশ্ব বাধা কি করিতে পানে? 
ভোমরা কি জান না থে, প্রক্কৃত বিশ্বাসের মূলে সর্বশক্তিমানের 
অনন্ত বল রহিয়াছে? স্বর্গীয় বিশ্বাস হইতে স্বর্গীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হইবে, ইহাতে কে সন্দেহ করিতে পারে? অতএব কেবল 
ইচ্ছা! করিলে হইবে না? কিন্তু বখার্থ বিশ্বাস চাই। এতগিন 
যে পৃথিবী স্বর্গ হয় নাই, ইহার কারণ লোকে ইহা বিশ্বাস 
গ্রে নাই। বঙ্গি প্রত্যেক ব্রাহ্ম সমহ্য ব্রা্গমসসাজকফে বিবাহ 
করিতে পায়েন, পৃথিবী হইতে নিশ্চয়ই সক প্রকার পাপ 
অশান্তি চলিয়া বাইবে। এ সকল সত্যে বিশ্বাস কর, দেখিবে 
'অচিরে তোমাদের মধ্যে স্বর্গরাজা আসে কিনা? বিশ্বাসেয় অর্থ 
কেবল জ্ঞানগত কতকগুলি শষ মৃত যত নহে; কিন্তু বাহ! খারা 
ফোন বিষয়ে সমস্ত যন, সহ হৃদয় আজ্ছা এবং সমু্ধ জীবন 


১৮ 


। ১৩৮ আচারের উপদেশ। 


পরিচালিত হয় তাহাই বিশ্বাস। পৃথিবীকে আমরা বিশ্বাস করি, 
ইহার অর্থ এই যে আমাদের মন, হৃদয়, ইচ্ছা জীবন সমুদয় ইহাতে 
নিযুক্ত হইয়াছে, সেইরূপ তিনিই স্বর্গরাজ্যের প্রর্কত বিশ্বাসী বাহার 
জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা! এবং সমুদয় জীবন ম্বভাবতঃই সেই দিকে ধাবিত 
হুয়। ধাহার গ্রতি আমাদের বিশ্বাস হয় তিনি নিশ্চয়ই আমাদের 
হৃদয় প্রাণ আকর্ষণ করিবেন, যেখানে অবিশ্বাস সেইখানে টান নাই ) 
এইজন্ ঈশ্বর বলিতেছেন, আগে বিশ্বাপী হও, পরে ন্বর্গরাজ্য 
আপনা আপনি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। 

যদি সাহস করিয়া বলিতে পার, কালই কলিকাঁতা নগরে 
স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা আমাদের সখ শাস্তি 
নাই, কালই তোমাদের মধ্যে শ্বর্গরাজ্য আসিবে । যীহারা বিশ্বাস 
করেন ঈশ্বর এখানে এই মন্দিরে আছেন, তাহাদের হৃদয় মন 
নিশ্চয়ই অনেক পরিমাণে ঈশ্বরের দ্রিকে আকৃষ্ট হুইতেছে। 
ষাছারা বিশ্বাস করিতে পারেন যে কল্য প্রাতেই হ্বর্থরাজ্য 
আসিবে, তীহারা আজই তাহার পূর্বান্বাদ ভোগ করিতেছেন। 
বিশ্বাস করিবার পক্ষে ব্যাঘাত অনেক, যদি কাহাকেও একটু 
ঝাগ করিতে দেখ অমনই বলিয়া উঠিবে স্বর্গরাজ্য আসিতে 
আরও তিন হাজার বৎসর বিলম্ব আছে। আবার যখন দেখিতে 
পাও, যাহার! ধর্ঘের জন্ত ঈশ্বরের পরিবার সাধনের জন্ত সমস্ত 
জীবন সমর্পণ করিলেন, সে সমুদ্র প্রচারকদিগের মধ্যেই বখন 
সম্পূর্ণ কুশল এবং প্রণয় নাই, তখন অন্ত লোকের মধ নিঃস্বার্থ 
প্রেম কিন্ূপে সম্ভব? যাহারা দিবারাত্র ্বর্গায় প্রেমের কথা 
হলিতেছে, স্ভাহাদের যধ্যেই বখন তেষন একটা নিগুঢ় স্বর্গীয় বন্ধন 


স্ব্গরাজ্যে বিশ্বীস। ১৩৯ 


হয় নাই, তখন কিরূপে অন্ত লোকের মধ্যে স্বর্গরাজ্য আগিতে পারে ? 
যাহারা অবিশ্বাসী এবং নিরাশ হইয়া! এইরূপ বৃথা আলোচনা করে, 
ফাহাদের মধ্যে এক বিন্দু ক্ষমা দয়া নাই, তাহাদের মধ্যে কিরূপে 
শ্বরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে? কিন্তু বন্ুগণ বদি গ্রেমরাজ্যে বিশ্বাস 
না কর, তোমাদের মধ্যে যেটুকু প্রেম আছে তাহাও শী শুকাইয়! 
যাইবে। : 

ঘোরাদ্ধকার ও মহাবিপদ দেখিয়া প্রচারক তুমি ভীত হইও 
না। আজ রজনীর অন্ধকার, কিন্তু কাল নিশ্চয়ই প্রেমনূর্ধয 
প্রকাশিত হইবে। ঈশ্বর বলিতেছেন, পৃথিবীর সমুদয় নর নারী, 
তাহার সমুদয় পুত্র কন্তা আর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারিবে না, 
শজই স্বর্গীয় প্রেমফোগে তাহার! সম্মিলিত হইবে। ক্ষুদ্র মনুষ্য, 
তুমি কেষে তাহার কথ! অস্বীকার করিবে? পাছে অপবিত্র নখ 
হইতে বঞ্চিত হই, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব এবং স্ত্রী পুত্রের প্রেম হাবাইতে 
হয় এই তয়ে আঁদরা কয়েকজন স্বর্গ চাই না; কিন্তু এইজন্ত কি 
তোমরা মনে করিয়াছ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আলিবে না? একদিন 
আমাদের পাপাসক্তি চূর্ণ করিয়! নিশ্চয়ই ঈশ্বরের পবিত্র রাজা 
পৃথিবীতে অবত্তীণ হইবে । অতএব সাবধান হও, কেহই এই রাজ্যের 
প্রতিবন্ধক হইও না, প্রতিবন্ধক হইলে আপনারাই মরিবে, তাহাতে 
ঈশ্বরের কিছুই ক্ষতি হুইবে না। অবিশ্বাসের কথা চিরদিনের জন্ত 
গঙ্জাজলে নিক্ষেপ কর। তুষি বা কে আমিই বা কে, খ্র্গরাজ্য 
বিনি আনিবেন, তিনিই আনিবেন। ঈশ্বরের অধীন না হইলে আনব! 
কেহই বাচিব না। পাপের দাসত্ব করিতে করিতে মরিলাষ, এখন 
হদি দয্লাময়ের রাজ্য দেখিতে না পাই, তবে আর নিশ্যার নাই। 


১৪০ “ফঁতিকধ উপদেশ। 





সবর্শরাজ্যের আদর্শ দৃঢ় করিয়! ধর। বলিও না! ইহা! বুঝি কল্পনা, 
কেন না যাই বলিবে ইহা কল্পনা, অমনই তোমার সম্পর্কে ইহা 
কল্পন! এবং অনৃস্ত হুইয়া পড়িবে । যতক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে এই রাজ্য 
দেখিতে না পাইবে, ততক্ষণ নিশ্চয় জানিও, কোন মতেই ইহা! 
তোমার বাহিরে দেখিবার সময় হয় নাই। আগে অন্তরের মধ্যে 
এই রাজ্য সাধন কর, পরে দেখিবে স্ত্রী পুরুষ সকলেরই মধ্যে 
আসিয়াছে । ঈশ্বরের কথান়্ বিশ্বাস কর, জগৎকে বিশ্বাস কর। 
একটু দয়া করিয়া! পৃথিবীকে ভালবাস, ঈশ্বরের পুত্র কন্তার দুঃখ 
দেখিয়! এক বিন্দু অশ্রপাত কর, দেখিনে প্রত্যেক নিরাকার ভাই 
ভ্মী তোমার হইয়াছেন। 

ভাই ভগ্মীদের জন্ত না কীদিলে কখনই তাহাদিগকে পাইবে 
না। পর হইয়া আর পরম্পরকে দূরে ফেলিয়া রাখিও না। 
আর কোন ভাই তম্মীকে এক্সপ বলিও না যে দশ বৎসর 
যাউক, পরে পরীক্ষা! করিয়া! তোমাকে ভালবাঁসিব, ন! জানিয়। 
শুনিয়া! আর কাহাকেও স্বর্গীয় প্রেম ঢালিয়! দিতে পারি না। কিন্তু 
তূষি কে যে, ঈশ্বরের পুত্র কন্তাকে লইয়া এইরূপ ক্রীড়া করিবে? 
ইশ্বর কি তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, থা সময়ে পাত্রাপাত্র 
বিবেচনা করিগা তুমি তাঁহার সন্তানদিগকে ভালবাসিবে ? ভাই 
ভগগিনীদের পাঁপ পুগ্য বিচার করিয়া তাহাদিগকে ভালবাসিবে, কে 
ভোমাধিগকে এই কুৎসিত ভাব শিক্ষা দিল? ঈশ্বর বলিতেছেন, 
“এখনই আমার পাপী সন্তানদিগকে প্রেম-শৃঙ্খলে বীধিক়া! আমার নিকটে 
ঝইস্থা জাইস।» তোমরা কে যে ঈশ্বরের এই কথা লঙ্ঘন করিয়া 
ভোমাদের মিজের বুক্ধিমতে উপযুক্ত সময়ে তাহাদিগকে পরিস্বাণ 
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দিতে চাও? এখনই যদি গ্রতিজনকে ঠিক ভাই এবং ঠিক তন্ী 
বলিয়া! ভালবাসিতে না পার, তবে ঈশ্বরের পরিবার পাইলে না, 
শ্বশানে পড়িয়া কাদিতে হইবে । বদি পিত্রালয়ে ঈশ্বরের গৃহে বাস 
করিতে চাও, পাপী বলিয়! কাহাকেও ত্বণা করিতে পারিবে না, 
কিন্তু একটু দয়া করিয়া তাহার জন্তও পিতার কাছে কাঘিতে হইবে। 
যদি তোমর! পরস্পরের ছুঃখ দেখিয়া! এরূপ দয়ার্ হও, দেখিবে 
নীগ্রই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে । মৃত্যুর পর 
স্বর্গে বাওরা দূরের কথা, কিন্ত ্রা্গধর্পের গুণে ইহলোকে থাকিয়াই 
আমর! শ্বর্গ ভোগ করিব। একবার বিশ্বাস করিলেই, একবার 
ডাকিলেই বদি স্বর্গরাজ্য আসে, তবে কেন বিশ্বাস কষ না, কেন 
ডাক না, কেন আর অচেতন হুইয়! থাক? অন্তরের সহিত বল 
ঈশ্বরের দ্বর্গরাজ্য আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই আসিবে, তাহা হইলে 
শীজই জগতের হুঃখ দূর হইবে। 
বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য ৷ 

স্বিবার, ২৫শে চৈত্র, ১৭৯৪ শক 7 ৬ই এপ্রেল, ১৮৭৩ খুষ্টান্ব। 

যিনি বাছা বিশ্বাস করেন তিনি তাছ। দেখিতে পান, এবং 
বখা সময়ে তিনি তাহ! লাভ করেন। যাহা বাঞ্ছ। করি, তাহা! পাইতে 
পারি না, যতক্ষণ তদুপরি বিশ্বাস না করি। বিশ্বাস তির. ঈখরকে 
পাইতে পারি না, বিশ্বাস তিন তাহার পরিবার পাইতে পারি ন!। 
আমরা পাপী, সুতরাং পবিজ্র ঈশ্বরকে পাইতে পারি না, হতমির 
এই সংস্কার থাকিবে ততঙ্গিন তীহাঁকে পাইতে পাৰি না। সেইন্ষগ 
হতদ্িন মনে করি এই বে ভাই ছঙ্গিনী, ইহাহের সঙ্গে ব্আষার এত 
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বিভিন্নতা আছে যে, যত কেন যত্ববান হই না, কোন মতেই ইহাদের 
সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনা নাই, ততদিন কখনই আমরা একটা. পরিবার 
হইতে পারি না। বিশ্বাস মনের একটী সামান্ত মত, অথবা বুদ্ধির 
সিদ্ধান্ত, কিম্বা মুখের কথা নহে। ইহা সমস্ত আত্মা এবং সমস্ত 
জীবনের একটী অবস্থা । যে দিকে বিশ্বাস সে দিকে জীবনের 
সমস্ত শ্রোত প্রবাহিত হয়। যদি একবার তাহাতে অবিশ্বাস হয়, 
কোন মতেই আর তাহা জীবনের দ্বারা সাধন করিতে পারি নাঁ। 
জগতের পিতা ঈশ্বর অছেন, ইহা আমরা বিশ্বাস করি, তাহাকে 
পাইবার জন্ত )২এ জন্তই আমাদের এত চিস্তা, এত অনুরাগ, এবং 
এত উদ্যম । তাহার অস্তিত্বে যদ্দি বিশ্বাস না থাকিত, কেবা ধর্মগ্রন্থ 
লিখিত, কেবা ধর্মপ্রচার করিত এবং কেবা উপাসনালয় নিম্ধাণ করিত? 
সেনূপ ধাহার। বিশ্বাস করেন যে, অনস্তকালের সহযাত্রী ভাই ভগ্মী 
আছেন, তাহাদিগকে পাইবার জন্ত সহজেই তাহাদের জীবন আকষ্ট 
হুইবে। অতএব বিশ্বাসই ঈশ্বরের পরিবার প্রাপ্তি সম্বন্ধে মুল মন্ত্র, 
এবং ইহাই সাধকের প্রথম প্রয়োজনীয় । যখন আমার বিশ্বাস হইল 
যাহারা এই বক্ষমন্দিরে বসিয়া আছেন, ইহারা আমার ভাই ভগিনী, 
এবং চিক্নকাল আমর! সকলে মিলিয়া! ঈশ্বরের ঘরে বসিতে পারিব, 
তখন সহজেই ইহাদিগকে লাভ করিবার অন্ত আমার অন্তরে হ্বর্গীর 
বাসনা উদ্দিত হইবে । আমনা যে পরস্পরকে লাভ করিতে ইচ্ছা 
করি না, আমাদের পরম্পরের মধ্যে ষে এত বিরোধ এবং এত 
অপ্রপয়, ইহার মুল অবিশ্বান। এখনও আমর! পরস্পরকে ঠিক 
ভাই তগিবী বলিয়! বিশ্বাস করি না। পরম্পরকে পর জ্ঞান করি, 
খবং পরস্পরের সঙ্গে যোগ সাধনের ইচ্ছা নাই। ও 
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কেহ কেহ বলেন আমাদের ইচ্ছা! আছে, কিন্তু এতদুর বল 
নাই যে, বিবাদ মীমাংস! করিয়া শীক্্ সম্মিলিত হই ) অর্থাৎ তাহাদের 
ইচ্ছার তেমন বল নাই। কিন্তু যে বথার্থই ভ্রাতাকে ভ্রাতা এবং 
ভগিনীকে ভন্মী বলিয়া ভাকিতে ইচ্ছা করে, সে কি উদাসীন থাকিতে 
পারে? ভাই ভগিনীদিগকে লাভ করিতে. কেন ব্রাঙ্গের অনিচ্ছা! 
হইবে? ভাই ভগিনীকে ছাড়িরা কি মানব-প্রক্কৃতি সন্তষ্ট থাকিতে 
পারে? ঈশ্বর কি মনুধাকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে সৃষ্টি 
করিয়াছেন? তবে কেন পরম্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইবার অন্ত 
প্রবল ইচ্ছা হয় না? এই বিষয় আলেচিনা করিলে দেখিতে পাই, 
এই স্বভাবিক সাধু ইচ্ছার শত শত শত্রু আছে। যে সকল হৃদয়ে 
স্বার্থপরতা, সন্কীর্ণত1, অহঙ্কার, ভ্বেষ, ছিংসা, পরের গ্রতি ওদাসীন্ত 
এবং নিষ্ঠুরতা আছে, সে সমুদয় হৃদয়ে কোন মতেই এই শুভ ইচ্ছার 
উদ্রেক হয় না। এই শুভ ইচ্ছা! এবং ভালবাসা! এক? কিন্ু 
ভালবাসা অসম্ভব যদি অপরের সুখ ও ধর্শ দেখিয়া ঈর্ষা হয়্। 
যতদিন বৈরনির্ধাতন করিবার ইচ্ছ! আছে, ততদিন কাহারও সঙ্গে 
আমাদের বার্থ মিলনের সম্ভাবনা নাই। যতদিন ধনের মধ্যে 
অপবিজ্র ভাব থাকে, ততদিন পরস্পরের মধ্যে স্বর্গীয় যোগ অসন্ভব। 
কোন নারী কিন্বা কোন পুরুষের প্রতি হদ্দি মলিন ভাব থাকে, 
তাহাদের মধ্যে কখনই ফিল হইতে পার না। কাম, ক্রোধ, লোত, 
হিংসা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি বন্ুম্যের ব্রিক শক্র সকল পরস্পরের 
প্রতি এই গুত ইচ্ছা বিনাশ করিতেছে। এই সকল শক্ত দ্বার! 
প্রত্যেকের হৃর়স্থ সহজ এবং নিঃস্বার্থ প্রেম বিন হইতেছে । এ 
সকল শক্রই পরস্পরকে বিচ্ছির করিতেছে। 
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যে বল পরস্পরকে সংযুক্ত করে, ব্রাঙ্মদিগের মধ্যে এখনও তাহা 
নিতান্ত ক্ষীণ; কিন্তু যাহা বিচ্ছিনু.করে, তাহাই প্রবল রহিয়াছে। 
ভাই ভগিনীদিগকে চিরদিনের অন্ত প্রাণের মধ্যে গাথিয়া! লই, সময়ে 
লময়ে ব্রক্মমন্দিরে এবং উপাসনার সময়ে এরূপ ইচ্ছা বটে, কিন্ত 
সংসারের কার্ধ্যে নিষুক্ত হই, তখনই তাহাদিগকে পর বোধ হয়, 
তখন তাহাদের সুখ্যাতি শুনিলে অমনই হিংসা হয়। সেইগুভ 
ইচ্ছা! বিছবাতের স্তায় আসিয়া! অমনই চলিয়া যায়। কিন্তু বিছ্াতের 
আলোকে কখনই পরিবার-বন্ধন দৃঢ়ীভূত হয় না । সেই শুভ ইচ্ছা 
চিরস্থারী না হইলে কোন মতেই আমাদের মঙ্গল নাই। কিন্তু 
ধতদিন আমাদের মনের ভিতরে এ নকল শত্রু থাকিবে, ততদিন 
সহ উপদেশ শুনিলেও পরের ছুঃখে আমাদের ছঃখ হইবে না। 
আমাদের নিজের সুখ হইলেই হইল, অপর এবং যাহারা আমাদের 
ছোট তাহাদের অন্ত আমরা কি করিব, যতদিন এই ভাব থাকিবে, 
ততদিন আমাদের মধ্যে প্রেমের রাজা আসিতে পারে না। কি 
ছোট কি বড় ছুঃখী ভাইদিগকে যতদিন ভালবাসিভে ইচ্ছা না হইবে, 
ততদিন কোন মতেই আমাদের অন্তরে পরিবারের তাব উপলব্ধ 
ছইবে না। ভাই ভগিনীরা পর রহিলেন, ইহাতে বদ্দি হন্ত্রণা না 
ছয়, তবে নিশ্চয় বুঝিবে যে তাহাদিগকে আমরা চাই না। যাই 
ফোন ভাই ভগিনী পর হইলেন, গমনই তীহাকে ভোমাদের থরে 
লইয়া গিয়া! ঈশ্বরের সাক্ষাতে বল, এই যে ইহাকে অন্তরে বাধিলাষ 
আর ফখনই ছাড়িব না। এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে একবার অন্তরে 
স্থান ঘা, বেখিবে ভাই ভগিনীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ অশান্তি অসম্ভব 
হইবে। ইশ্বর আমাদিগকে হেন স্বভাব দিয়াছেন, তাহাঞ্ডে কখনই 


বিশ্বাসে স্বগরাজ্য ৷ ১৪৫ 





আমরা ভাই ভগিনীদের ছাড়িরা থাকিতে পারি না। কিন্তু এ 
সমুদয় শত্রুকে ধতদিন অন্তরে স্থান দিব, ততদিন শ্বীকার করিতে 
হইবে যে ভাই ভগিনীঙগের প্রতি ভালবাসা জব নাই। যতদিন 
পিতার জগংকে ভালবাসিভে না পারিধ, ততদিন ইহা! নিশ্চয় যে 
একজনও পৃথিবীতে নাই বাহাকে আমরা বখার্থরূপে ভালবাসি । 
ফাম, ক্রোব এ সমন্ত নির্শুল করিয়া না ফেলিলে কখনই দিংস্বার্থ 
ভাবে তীহার সর্তানদিগকে ভালবাপিতে ইচ্ছা! জন্মে না । 

অতএব ধদি আন্তরের এই পন্চ ভাবকে জয় করিতে পান, তবে 
ইহলোফেই স্বর্গ দেখিতে পাইবে । এক একটা করিয়া যে রিপু 
যন করিতে হইবে তা নে; কিন্তু ঈশ্বরের চরপতলে পড়িয়া 
জ্রুদন কর, ভিনি শ্বর্দ হইতে অগ্নি প্রেরণ করিয়া সমুদর রিপুর 
মূল তন্মীভৃত করিবেন। তাহা হইতে জলন্ত অগ্নি আলিয়া অন্তরের 
লমুদ পাপ দগ্ধ করিবে । তাহার জীচরণ হইতে প্রেমলোত আসিয়া 
অন্তরের সমুদয় মলা! প্রক্ষালন করিবে । “সেই প্রেমসিন্ধু, জীব বদি 
পায় তার এক বিদ্দু, সেই বিশ্দু হয় সিন্ধুপ্রার, তরঙ্গেতে পাপপুঞজ 
ভেসে ধায় ।* সেই প্রেমের তরঙ্গ আপির] বাহার জদয়ে লাগে, 
তাহার ফি আব মলিনতা খাকিডে পারে? অনেকে ঘলেন, আমরা 
ছুই চার জনকে ভালবাসিতে পারি; কিন্তু লমন্ত জগৎকে দ্আমর! 
কোদ মতেই ভাঁলবাসিতে পারি না, ইছা!। মিথ্যা কখা।. ধাছার! 
উদ্বরেষ" সমস্ত জগৎকে ভালবালিতে পানে না, তাছায়া বাস্তবিক 
কাহাকে ও ভালবালে মা । তধে যে তাছাক্সা অনেকের প্রতি 
ভালধালা! দেখার, তাহার ছলে নিশ্চয়ই স্বার্থপরতা রহিয়াছে । বথার্থ 
দ্বপুয় আবক্কহিদ ভালবাসা পক্ষপাতী নহে, ইহা মোহওল-দির্থিশেষে 
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ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানকেই আলিঙ্গন করে। তবে পাত্র এবং 
ঘনিষ্ঠতা বিশেষে প্রেমের অল্লাধিক্য থাকিবেই । একবার যদি ঈশ্বরের 
প্রেম আমার অন্তরে আসে, নিশ্চয়ই ইহ! জগৎকে আলিঙ্গন করিবে; 
কেন না তাহা আমার প্রেম নহে। যিনি জগৎকে ভালবাসেন, 
তাহা তাহার প্রেম। যাহাদের প্রেমের মূলে স্বার্থপরতা, তাহারা 
কেবল আপনার লোককেই ভালবাসিতে পারে। আপনার মুখের 
অন্ন যদি অন্যকে দিতে হয় তাহার! কীদিয়া উঠে। কিন্তু যাহার! 
ঈশ্বর হইতে প্রেম পাইয়াছে তাহাদের প্রেম বাহির হইবেই হইবে। 
যেমন কৃপাসিন্ধু জগণদীশ্বরের প্রেম জগতের জন্য, তেমনই তাহার 
ভক্কের প্রেমও জগতের জন্ত। এইজন্তই ভক্তেরা একটা একটা 
রিপু দমন করিতে চেষ্টা না করিয়া একেবারে ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়! 
প্রেমস্্রোত ভিক্ষা করেন। পিতার নিকট প্রার্থনাই তাহাদের বল। 
তাহারা ঈশ্বরের নিকট কেবল এই চান আমাদের পরস্পরকে 
ভালবাসিতে শিক্ষা দাও। এই ভালবাসা যত বলের সহিত ভক্তহৃদর়ে 
প্রবেশ করে, তত বলের সহিত ইহা জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। 
সংগ্রাম করিয়া তিনি রিপু দমন করিতে চেষ্টা করেন না, কিন্ত 
ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া গোপনে তিনি জগতের ভাই ভগিনীদিগকে 
ভালবাসিতে শিক্ষা করেন। জগতের পরিত্রাণের ভার নিজের হাতে 
লইয়া তান পথে পথে দেশে দেশে যাইয়া ভাই ভগিনীদের বিরোধ 
নিম্পভি করিতে চেইটা করেন না, কেন না তিনি জানেন বে নিজের 
বলে তিনি কাহারও মধো শাপ্তিরাক্য আনিতে পারেন না। 

বাস্তবিক আমর! নিজে কাহাকেও সন্ভাৰ দিতে পারি না, 
খ/পনার বলে মাত! পিতা স্ত্রী পুত্রকেও ভালবাসিভে পারি ন]। 


বিশ্বাসে স্বর্গরাজ্য । ১৪৭ 





পৃথিবীর প্রেম কৃত্রিম এবং অল্লকাল স্থায়ী, তাহার মধ্যে কলহ 
বিবাদের কারণ বিস্তমান। পৃথিবীর প্রেম পাইয়া কেহই সুখী হইতে 
পারে নাই। আমাদের মধ্যে ঘথার্থ নিঃস্বার্থ দয়! মায়া হওয়া কত 
কঠিন; কিন্তু ঈশ্বরকে দেখিলে নিমেষের মধ হাদয় (প্রেমিক হইয়া 
যায়। ভাহাদেরই মধ্যে যথার্থ প্রেম যাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের খ্রেম। 
যথার্থরূপে স্ত্রী পুরুষ কিন্থাত্রাঙ্গ পরিবারকে ভালবাসার মুলে ঈশ্বরের: 
প্রেম। এই প্রেম ভিন্ন সহত্র যুক্তি হ্বারা কাহ্কাকেও বন্ধু করিতে 
পারিবে না। কাম ক্রোধ ইত্যাদি এক একটী রিপু দমন করিয়া! 
এক একবার বন্ধুতা পাইলে, আবার তাহা ারাইলে ; এইকপে 
যতদিন নিজের হাতে পরিত্রাণের ভার রাখিবে, ততদিন তোমাদের 
মধ্যে স্বর্গরাজা আসিতে পারে না। কেন না জগৎকে ভালবাসতে 
তখন পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছাও হয় নাই। আগে অমুক ব্যক্তির 
প্রতি অমুক দেশের প্রতি তোমার ভালবাসা হউক, এইজন্ত ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা কর। তোমরা জশ্বরকে সাক্ষী করিয়া যথার্থই ভাই 
ভ্দীদিগকে তালবালিতে প্রস্তত কি না, আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখ। 
ঈশ্বরকে হৃদয়ের শুষ্কতা দেখাইয়া বল ইহাদের প্রতি ধেন আমার 
প্রেম হর। এইকপে বথার্থ ই বদি তোমাদের অন্তর ঈশ্বরের নিকট 
প্রেম ভিক্ষা করে, নিশ্চয়ই ক্ঞোমর1 মহাশক্রকেও ভালবাসিতে 
পারিবে । কিন্তু আমি দেখিতেছি তোমাদের মন এখনও তেমন 
করিয়া প্রেমের সাগর পিতার কাছে প্রেমের জন্ত কাতর হইয়া 
প্রার্থনা করে না, তাই এতদিন পরেও তোমাদের মধ্যে প্রেমরাজ্য 
আসিতে পারিতেছে না। এতদিন পর বুঝিলাম তোমাদের ইচ্ছ! 
যে আমি দূর হই, আমার ইচ্ছা ফে তোমরা দূর হও। পরস্পরকে 
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ভাই তন্মী বলিতে যঙ্গি তেমন ইচ্ছা থাকত তবে কি জার এ ছুর্মতি 
থাকিত? কাহাকেও প্রেম দিবার জন্ত আমাদের অভিলায় নাই, 
ভাই আমাদের মিলন হয় না। 

যাহাকে দেখ্ছিলে তুমি বিমুখ হও, কিরূপে তুমি তাহাকে আশীর্বাদ 
করিবে? যাহার সুখে তোমার দুঃখ এবং ঈর্ম! হয় এবং যারার দুঃখে 
তোমার আনন্দ হর, কিরূপে তৃমি তাহার শুভ ইচ্ছা করিবে? 
ভালবাস! সামান্ত ব্যাপার নহে । যাহার অন্তরে বার্থ ভালবাস। 
আছ্ছে, সে নহাশক্রুকেও ভাঁলবামিতে পারে। দূরের পাঁচটার সে 
থাকিতে তোমার ইচ্ছা হয়? কিন্ত ধাহাদের সে সর্বদা থাক, 
একত্র আহাযু কর, একর জ্ঞান ধর্ম সাধন কর, তাহাদিগকে 
ভালবালিতে ইচ্ছা করে না, ইহা কি সঙ্থত্যের স্বভাব, না ঈশ্বরের 
জ্জভিগ্রান্ন ? পরম্পরকে ঠিক ভাই ভগিনী বলিয়া আমর! বিশ্বাস 
করি না রং পরল্প্থরে ভাই ভগিনী বলিয়৷ ভালবাদিতে আমাদের 
ইচ্ছ। নাই, এই অবিশ্বাস এবং ছনিচ্ছ এই ছুই মহাশরুই আমাদের 
বর্কানাশ করিতেছে। বে দিন আমি সমুদয় ভাই ভগিনীরে ভালরাসিতে 
ইচ্ছ। করিব, এবং তোমরাও সকলকে ভালবামিতে ইচ্ছা রুরিবে, 
খর আমানের এই ইচ্ছার বিনিময় হইবে, তখনই আমাদের মধ্যে 
শ্বরথরাঙ্জ্য আফিবে। 
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নিশী, শুক্রবার, ৩*শে চৈত্র, ৯৭৯৪ শক ? 
১১ই এপ্রেল, ১৮৭৩ খুষ্টাফ । 


তিন শত পর়বষ্টি দিন গন্ধ হইল, জালরণ বার্ধিক জীকদতরী এক 
দ্বাট হইতে খুলিরা ক্রমাগত এখানে চলিয়া আদিলাম। সত্য রংসর 
নান! প্রকার বিস্ব বিপত্তি আতিক্রন্দ করিয়া! এখানে জাগিলাম । এই 
এক বৎলর দ্বকূল লাগরে তালিতেছিলাম । এক এক সম চঞ্জ 
জ্বোত্সা! বিকশিত কনিয়। গভীর সমুদ্র কেমন দুজ্ধার এবং সশ্ছির 
হইতে পারে তাহা নকনকে বুঝাইতেছিল, কখনও প্সাকাশ ছ্বর 
দেস্বারৃত হই 'আলিল, দেখিতে রেখিতে তন্জানক বাতা! উঠিল; 
সাগরবক্ষ তরঙ্কারিত হইল; পূর্বের সুন্বর দৃষ্ত সকল রিলুধ হই 
গেল, জীবনতরী টলমল করিতে লাগিল। এক একবার ভয়ানক 
বেগে তরজফাল! উঠিষ্! নৌক! বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। তখন 
ফোথায় দাড়া, কোথা পিতা, কোথার বদ্ধু বান্ধব, ভয়ে চীৎকার 
করিড়ে লাগিলা্ । এক একবার মনে হইল বুঝি এই যে লমক্ষে 
ভীঙগ তরঙ্গ, ইহাততেই জীরনতরী চূর্ণ বিচরণ হইবে; ব্যাকুল হুইয়! 
ভবের নাবিক দ্বীনবন্ধুকে বলিলাম, দয়ার রক্ষা কর, অয়ানর বক্ষ! 
কর। বলিতে না বলিতে দেখি বাতা স্থগিত হইল। বাত্যাও 
নাই, আর নেই উচ্চ তরক্গও নাই। 

এইরূপে কখনও ধার্শিক হইয়া নিজেও হালিভেছিলাষ, 
জন্তকেও হাসাইতেছিলাহ, কখনও ঘোর ক্মধার্সিক হ্ইয়। 
আপনারাও কাছিয়াছি এবং কত ভাই ভমীদিগঞ্ষেও কাছাইয়াছি। 


১৫5 আচার্য্যের উপদেশ । 





কখনও দেখিলাম চারি পাঁচ শত ভাই ভন্মীর নৌকা একত্র 
হুইয়া এক ঘাটে আসিল, এবং জয় ব্রচ্ষের জয়, জয় ব্রহ্ষের জয়, 
সকলের মুখ হইতে এই গম্ভীর উচ্চধ্বনি উঠিল, সকলে নামের 
সারি গান করিতে করিতে শান্তিধামের উপকূলের নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল; কিন্তু দেখিলাম অনেকগুলি নৌকা যাহা আমাদের সঙ্গে 
ছাড়িয়াছিল তাহার নিদর্শনও নাই। এক বৎসর অকুল সাগরে 
ভাসিতে ভাসিতে কত মহাজনের ধর্মুধন গেল, কে তাহার সংখ্য। 
করে? অনেক ধন হাবাইয়া যাহার যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহ! লইয়! 
সকলে এই ঘাটে আসিলাম। এথানে আসিয়া কি দেখিলাম? 
ভয়ানক শ্মশান। এই শ্বাশানের মধ্যে আমাদের জীবনতরীতে যাহা 
কিছু ছুর্গন্বময় এবং বিপদের কারণ আছে, সে সমুদয় দগ্ধ করিতে 
হইবে। নতুবা এ স্থান হইতে নৌকা খুলিয়া দিবার আদেশ নাই। 
ভাইগণ ভগ্মিগণ, অতএব বলিতেছি, এই বৎসরান্তে কাহার মনে 
কি ভার আছে, কাহার হৃদয়ে কি দুর্গন্ধ আছে, এবং কাহার মধ্যে 
কি পাপ আছে, সমুদয় খুলিয়া এই শ্মশানে দগ্ধ কর। ছুঃখ পাপভার 
দগ্ধ হইলে জীবনতরী তোমাদের লঘু হইবে এবং অনায়াসে চলিতে 
পারিবে । এখানে ধাহা দগ্ধ হইবে তাহা প্রাণ নহে, কিন্ত তাহ! 
মৃদু ॥ স্বর্গীয় বস্ত নহে, কিন্তু পৃথিবীর আসক্তি। আজ বাহারা 
এই অগ্নিকুণ্ডে পাঁপ, অধন্থ এবং সকল প্রকার অপবিভ্রতা দগ্ধ 
করিবেন তাহাদের হৃদয় উল্লাসে পরিপূর্ণ হইবে । আজ পুরাতন 
বৎসরকে বিদায় দিবার সঙ্গে সঙ্গে ঘিনি পুরাতন পণুডজীবন পরিত্যাগ 
করিবেন, এবং নব বৎসর আলিঙ্গন করিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন মন 
লাভ করিবেন এবং নব-জীবন-রূপ নুতন পরিচ্ছদ পরিধান করিবেন 


বর্ষান্ত দিনে আত্মসকার । ১৫১ 





তিনিই ধন্ত! বন্ধুগণ, আজ তোমরা পুরাতন মলিন বস্ত্র বিসর্জন 
দিয়া আনন্দ মনে ঈশ্বর হইতে নূতন উজ্জল বসন গ্রহণ কর। 
পরিবন্তিত পবিত্র মন লইয়! এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া দাও। 
সম্পূর্ণকূপে মনকে ঈশ্বরের দিকে ফিরাইয়া লও, কারণ তাহার দিকে 
মন উন্নত না হইলে কথনই যথার্থরূপে হৃদয়ের পরিবর্তন হুইত্তে 
পারে না । কেবল একটী কি দুইটা ছর্দাস্ত রিপুকে দমন করিলে 
হইবে না; কিন্তু সমুদয় পিপুর মূল উৎপাটন করিতে হইবে । একটা 
পাপ দমন করিলে, আর একটী বলবান হইল, আবার সেইটা পরাজয় 
করিতে গিয়া আর একটা প্রবল শক্রর হাতে পড়িলে, এইবূপে 
কেহই ঘথার্থরূপে হৃদয় শাসন করিতে সম্থ হয় না। বদি পবিত্র 
হৃদ চাও, তবে সপ্পূর্ণকূপে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও) তুমি বাহ! 
সহত্র বসবে পারিবে না, তাহার কুপাতে নিমেষের মধ্যে তাহা 
সম্পর্ন হইবে । যে আত্মাতে তাহার জন্য বযাকুলতা সেখানে কি 
আর পৃথিবীর জঘন্য পুরাতন মনুষ্য কামী, ক্রোধী, লোভী, অহঙ্কারী 
এবং দ্বেধী থাকিতে পারে 1? ঈশ্বরের পবিত্র আগতে তাহার সমুদয় 
পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। 

অতএব ধে কেহ আজ পাপ লইয়া আপিয়াছ, তাহা! এই 
অগ্রিকৃণ্ডে ফেলিরা দাও। রসনা যদি অপবিত্র হুইয়! কাহাকেও 
শক্ত কথা গুনাইয়! থাকে, চক্ষু বদি কাহারও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া 
হিংসা করিয়া থাকে, কর্ণ যদি পরনিন্দ! শুনিয়া আহঙগাদিত হইর! 
থাকে, তবে সেই রসনা, সেই কর্ণ ছেদন এবং সেই অপবিত্র চক্ষু 
উৎপাটন করিরা এই অগ্রকুণ্ডে নিক্ষেপ কর। পরে ব্রঙ্গবাজারে 
যাইয়া কোমল রসনা, পবিত্র চক্ষু এবং পবিঞজ কর্ণ ক্রয় কর। 


১৫২ আঁচার্যের উপদেশ । 


গ্রইরূপে ধদি কাহারও কোম অঙ্গে কোন দোষ থাকে, তাহা লইয়া, 
শাবধান, ফেহই ফিরিয়া! যাইও নাঁ। সমুদয় পাপ সমুদয় ছূর্ণন্ধ এখানে 
ভন্ম করিয়া! যাও। নূতন অঙ্গ দিবার জন্য শ্বর তোমাদিগকে এখানে 
আনিলেন, তোমরা তাহার সেই লক্ষ্য সাধন না করিয়া চলিয়া যাইতে 
পার না। বদি পৃথিবীর ধুলিতে তোমাদের নয়ন মলিন এবং পুক্রাতন 
হইয়া থাকে, এই শ্মশানের অগ্মি হ্বারা তাহার সৎকার কর, যতক্ষণ 
না চক্ষু নূতন এবং পবিজ্র হয় ততক্ষণ ক্রমাগত ইহার সৎকার কর। 
এইরূপে তোমাদের যে কোন অঙ্গ পৃথিবীর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে, 
সে সমুদয় এই অগ্নি হ্বারা সংশোধন কর। সৎকার করিতে করিতে 
হখন চক্ষু, কর্ণ, সমস্ত দেহ এবং সমস্ত মন সৎ হইবে তখন জয় 
জঙ্গদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া এই ঘাট হইতে জীবনতরী খুলিয়া 
দিলে আয় বিপদের সপ্তাবনা থাকিষে না। আজ ব্রক্মমন্দিরে 
তল্লান্চ অশ্মি জলিতেছে, যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন কুচিস্তা, কোন 
কুকখা, কিন্বা কুক্কার্ধ্য করিয়া থাক, সে সমুদয় এই কু ফেলিয়া 
ঘাও) নিষেষের মধ্যে লমুদ্ধয় জলিগা ভণ্ম হুইনা যাইবে। হৃদয়ের 
মধ্যে যাহা! কিছু পৃথিবীর নীচ এবং অপবিত্র ভাব আছে তাহা দগ্ধ 
ছইবে, বাছা! ঈশ্বরের, ব্বর্গাধ এবং চিরস্থাী তাহা উজ্জল হইয়া 
উঠিবে, এবং অবশেষে সাধু নধ জীবন পাইয়া বন্ত হইবে । 
তখন দেখিবে পুরাতদ অঙ্গ সকল দণ্ড হইয়া গিয়াছে, ঈশ্বরের 
স্কপাবলে নধীদ অঙ্গ সঞ্ল দেখা দিতেছে । তখন সহজেই ভাই ভঙ্্ী- 
দিগকে নুশ্তম চক্ষে দেখিবে, দৃতন কর্ণে তাহাছের বিষন়্ শুনিবে, এবং 
দুক্তন ভাবে তাহাদেক্স সঙ্গে হ্যবছাত্স করিবে। পরস্পরের মুখে 
নৃষ্ধন আঁতৃতাথ লৃষ্চন তন্দীন্তাব দেখবা মদ্ধ হইবে । অনেকে বলিতে 


বর্ধাস্ত দিনে আত্মসতকার । ১৫৩ 





পার দখ বংসরে যাহা হয় নাই, এক দিনে তাহা হইবে ইহ! 
নির্বোধের কথা ; কিন্তু ঈশ্বরের রাজো যাহা! আমাদের দ্বারা দশ 
বৎসরে হয় না তাহা দশ মিনিটে হয়। আঅধিককালের সাধন মুনছব্যের 
হস্তে, অল্নকালের সাধন ঈশ্বরক্কপাতে । এক ব্যক্তি শত বতসয় 
ফঠোর সাধন করিয়া কাম ক্রোধ লোভ হিংসা ইত্যাদি পরাজয় 
করিতে পারিল না, কেন না সে আপনার পরিত্রাণের ভার আপনি 
গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু আর এক বাক্তি বে ঈশ্বরের শরণাগত 
হইল, এবং ভ্বদর় মন সকলই তাহার চরণে সমর্পণ করিল, এক 
ঘণ্টার মধ্যে তাহার মন ফিরিয়া গেল, অন্তরের গুঢ়তম পাঁপ সকল 
আপনা আপনি পলায়ন করিতে লাগিল। ঈশ্বরের কটাক্ষে অসম্ভব 
সম্ভব হয়। তীছার নিকট যাহা চাই তিনি তখনই তাহা দিতে 
পারেন, মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমাদিগকে সুখী করিতে পারেন। 
অতএব এই শ্রশানে আজ পুরাতন জীবন বিনাশ না করিয়া গৃহে 
ফিরিয়া যাইও না। 
বিশ্বাস এবং আশাপূর্ণ হ্বদয় লইরা অগ্নিময় উৎসাহের সহিত 
ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও, তাহার কৃপায় পুরাতন রোগ দূর 
হইবে, নৃতন চক্ষু লাভ করিবে, তখন পরস্পরের চক্ষে চক্ষে 
সপ্মিলন হইলেই ভাই ভত্রী বলিয়া চিনিতে পায়িবে ; মুখের 
দিকে তাকাইলেই স্বপন ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় তশ্মীতাৰ দেখিতে 
পাইবে। 'আজ পুরাতন পাপ, পুরাতন অশান্তি, পুরাতন বিবাদ 
কলহ দূর না করিয়া কেহই ঘয়ে ফিরিয়া! যাইও না। ধতক্ষণ তোষর! 
শক্রকে যি করিতে না পারিবে, ততক্ষণ তোমরা. ব্রাহ্ম, এবং 
অন্রা্ধিক1। বদি ঈশ্বরের দয্লায় নির্ভর কর, নিশ্চয়ই তোমাদের স্বদয়ের 


২৬ 


১৫৪ আচার্ম্যের উপদেশ । 





অভাব মোচন হইবে। প্রতিজ্ঞা করিয়া বল ভাই ভথীদের সঙ্গে নিশ্চয়ই 
পবিত্র সম্পর্কে আবদ্ধ হইব, স্বর্গীয় ভাবে তাহাদিগকে বরণ করিব। 
তোমন্াা একেবারে নিষ্পাপ হইয়া নিষ্পাপ পরিবার হুইবে তাহ! 
বলিতেছি. না; কিন্তু পুরাতন বৎসরে ষে সকল পাপ করিয়াছ, তাহা 
আর করিতে পারিবে না। নতুবা পুরাতন বর গেল কিন্তু 
তোমাদের পুরাতন দুঃখ যন্ত্রণা ঘুচিল না। কত লোক আজ এই 
শ্মশানে অসাধুতাকে দগ্ধ করিয়৷ পবিত্র পথে চলিয়া বাইতেছেন, 
আমরা কি তাহাদের দৃষ্টান্তে উৎসাহী হইব না? আবার সকলের 
নিকট নূতন বৎসর আসিবে কি না কেহই নিশ্চয় বলিতে পারি না, 
কোন দিল দেখিতে দেখিতে জীবন চলিয়া যাক্স তাহার কিছুই ঠিক 
নাই। অতএব পরলোকের যাত্রিগণ, এই কথা শুনিয়া কম্পিত 
হও, যাতে এই বৎসর জীবনের লক্ষ্য সাধন করিয়া লইতে পার 
সেই জন্ত দৃঢ় হও। 

নিরাশ হওয়া মহাপাপ, ঈশ্বরের নিকট দাঁড়াইয়া! বল, শক্রকে 
মিজ্জ কর! যার, মহাপাপীদিগের দ্বারা তাহার হুন্দর প্রেমপরিবার 
হইবেই। এই পুরাতন বৎসর আমাদিগকে ভাল মন্দ উভন্ন 
পথেই লইয়া! গিয়াছিল, সগরু হইয়! আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট 
উপস্থিত করিয়াছিল, আবার অসহগরু হইয়া আমাদিগকে 
পাপপথে লইস্া গিয়া বিষম ছুঃখ বনপা দিয়া অনেক শিক্ষা 
বিরাছ্ছে। জমাদের পাপের তুলনার হিমালয় কিছুই নহে, দয়াময় 
নামের কত কলঙ্ক করিলাম ভাবিলে সবর কম্পিত হনব, এষন 
ক্কতগধিগকে মযরামর কেন এত রত্ব দিলেন? পুরাতন বৎসরে 
যাহা হইবার হুইয়াছে, এখন আর সে জন্ত কাদির! কি করিন্ে? 


প্রকৃত স্রাঙ্গ ও ব্রাঙ্মাসমাজ। ১৫৫ 





নব বর্ষের স্ুগ্রভাতেয় সঙ্গে সক্ষে যাহাতে পুরাতন পাপ পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন এবং পবিত্র ভাবে দয়াময়ের সেবা! করিতে পার, তাহার 
জঙ্ত প্রন্তত হও। আবার তিন শত পয়যটি দিন চলিতে হইবে । 
উবে আনন্দবাজার দেখিতেছ, যেখানে তক্কেরা পৃজার লামগ্রী সকল 
কিনিতেছেন, সেখানে গির়। প্রেমফুল, তক্তিফুল, এবং পুণাপুষ্প ক্রর 
ফর। সমস্ত বংসর ঈশ্বরের নাষ কীর্তন করিবেন বলিয়া ই দেখ 
ভক্কেরা দোকান হইতে আত্মার অক্প জল কিনিয়া লইতেছেন। 
পিতার ঘরে যাইবার জন্ক কত আয়োজন করিতেছেন । চল আমরাও 
তাহাদের সকার উৎসাহের সহিত & দোকানে গিয়া! পথের সম্বল 
ক্রয় করি । বিনা সূলো দয়াময় তাহার রত্ব সকল বিতরণ করিতেছেন। 
এবার সমুদয় ভাই ভগ্দীকে বরণ করিয়৷ চল, অসার সংসার-বালনা 
ছাড়িয়া, আননে ব্রদ্মের জর ঘোষণা! করিতে করিতে ভবসিম্ধুর উত্তাল 
তরঙ্গ সকল পয়াজর করিয়া, চল পিতার শান্তিধামের উপকূলে গিয়ে 
উপস্থিত হই। 


প্রকৃত ব্রাঙ্ধ ও ব্রাঙ্মসমাজ । 
স্ববিবার, ২রা বৈশাখ, ১৭৯৫ শক 7 ১৩ই এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টান্ব। 
এক্ষণে ব্রাক্মদিগের অভাব কি এবং তন্মিবারণের উপায় কি এ 
নফল গুরুতর বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। পরিবার সাধন 
সম্পর্কে অনেক কথ! শুনিলার, কিন্ত পরিবার সাধনের সঙ্গে যে 
লকল হর্ঘান্ত লিপু. এবং তয়ানক বিপদ রহিয়াছে সাবধান হইয়া 
প্রত্যেককে সে সমুদয় হইতে উত্তীর্ণ বইতে হইবে । সকলের প্রতি 


১৫৬ আচার্যের উপদেশ। 





ঈশ্বরের এই আজ্ঞা যে, ধেমন বড় বড় পাপ সকল পরিত্যাগ করিবে, 
তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্রগুলিকেও বিনাশ করিতে হইবে । অন্তথা 
প্রবল শক্রদিগকে দমন করা তোমাদের পক্ষে অসাধ্য হুইবে। 
জীবনকে ঈশ্বরের প্রেমস্রোতে ঢালিয়া দাও, ক্ষুত্র দ্র পাপগুলি 
আপন! আপনি চলিয়! যাইবে । বাঁহার সামান্ত রিপুকে বিনাশ করিতে 
ক্ষমতা আছে, তিনি প্রকাণ্ড রিপুকেও জয় করিতে পারেন। কেন 
না যাহাতে তিনি ক্ষুদ্র রিপু পরাজয় করেন, সে বলও তাহার নিজের 
নহে; কিন্তু তাহ! সেই সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের বল, ঈশ্বরের প্রেমতরজে 
কি ক্ষুদ্র কি প্রকাণ্ড সকল পাপ চলিয়া যায়। যাহারা আপনার 
হস্তে পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে, তাহারাই এক একটা পাপ দমন 
করিতে বায় এবং অবশেষে নিরাশ হইয়া করিত ধর্মের অনুসরণ 
করে । আমাদের অভাব অনেক, কেন তাহা ধায় না? তাহার 
প্রধান কারণ এই বে, আমরা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই না, গুঢ়রূপে 
মনে করি নিজের বলেই আমরা ভাল হইব। কেহ কেহ পাপ 
দুর করিয়া ঈশ্বরের দয়ায় নামে বিগলিত হইবার জন্য চেষ্টা করেন ; 
কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা আপনাদের উপর নির্ভর করেন, সেই 
পরিমাণে তাহাদের চেষ্টা নিক্ষল হয়। 

বতদিন আমর! ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ না করিব, 
ততদিন আমাদের পরিত্রাণ অসম্ভব এবং ব্রাহ্ম বলিয়া! পরিচয় 
দেওয়া বিডৃন্বনা। বধার্থ ব্রাক্ষসমাজ কোথায়? এ দেশে নাই, 
পৃথিবীর কোথাও নাই, যে ব্রা্ষমাজ দেখিতেছি ইহ! সেই 
ভবিষ্যতের শ্রাঙ্ধসমাঞ্জের বীজমাত্র। প্রকৃত ত্রাঙ্গসমাজ এখনও 
সংস্থাপিত্ হয় নাই। বখার্থ ব্রাহ্ষসমাজ, তোষাদিগকে বারস্বার ২. 


প্রকৃত ব্রাহ্ম ও ব্রাঙ্মসমাজ । ১৫৭ 





বলিয়াছি, ঈশ্বরের সমাজ যাহা সম্পূর্ণপে তাহার অধীন। 
পৃথিবীতে একদিন সেই ব্রাঙ্মমমাজ আসিবে, চারিদিকে তাহারই 
আন্দোলন হইতেছে, এবং তাহারই জন্ত বিশ্বাসীদিগের মধ্যে 
এত আশা এবং আনন্দধ্বনি। কিন্তু ব্রাঙ্মলমাজের যে আদর্শ 
দেখিতেছি, ইহা অতি সামান্ত এবং অপূর্ণ। ইহার মধো 
এখনও সত্য এবং মিথ্যা, প্রেম এবং ত্বণা, পুণ্যজ্যোতি এবং পাপের 
অন্ধকার, কপটতা এবং সরলতা, সংসার এবং স্বর্গ, ছুই মিশ্রিত 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছে । যে সমাজে এখনও ধনের অহঙ্কার, 
গৌরবের অহঙ্কার, জ্ঞান ও ধর্মের অহঙ্কার, ইত্যাদি গুরুতর পাঁপ 
সকল আসশ্কালন করিয়া বেড়ায়, কিরূপে বলিব যে ইহাই গ্রক্কত 
্রাক্মমমাজ। নিতান্ত কঠোর হৃদয় মহাপাপীকেও হি শ্বর্গনিবাসী 
ভক্ত বলা! বায়, তবেই বর্তমান ব্রাঙ্গলমাজকেও ভাষার অনুরোধে 
প্রকৃত ব্রাঙ্মদমাজ বলা বায়। 

বাস্তবিক ব্রাঙ্গমমাজ ভবিষ্যতে | ইহা! বদি বিশ্বাস না কর, 
তোমাদের মতে ব্রাহ্মসমাজ নিতান্ত সন্কীর্ণ এবং অপবিত্র । যেখানে 
প্রত্যেক স্ত্রী ভঙ্দী এবং প্রতোক পুরুষ ভাই এবং পরস্পর 
স্বর্গীয় প্রেমে সম্মিলিত হইয়া নিরন্তর পরমানন্দে বাস করেন, 
তাহাই বথার্থ ব্রাহ্মসমাজ। সেই ব্রাহ্মসমাজ এবং বর্তমান রাক্ষ- 
সমাজের মধ্যে এতদূর প্রভেদ, যেমন আলোক এবং অন্ধকার। বে 
সকল নর নারী ধর্পেতে শ্বাধীন হইয়! সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে আত্ম-সমর্ণ 
করিবেন, তাহারাই কেবল বথার্থ ব্রাহ্মমমাজ সংগঠন করিবেন। 
তাঁহারাই জগৎকে শ্বর্গধাম অথবা প্রেমধামের ছবি দেখাইবেন। 
বর্তমান ব্রা্মদনাজকে বখার্থ ব্রাহ্মসমাজ বলিলে অবথার্থ বলা হয়, 


১৫৮ আচার্যের উপদেশ । 





কেন না এখন কতকগুলি লোক সেই ব্রাঙ্গসমাজ আনিবার জন্ত 
ফেবল চেষ্টা করিতেছেন । অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে 
কি কিয়ংপরিমাণেও আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ হয় নাই। হই! 
হইয়াছে! আমাদের জীবনে দেই প্রেমপরিবারের কিঞ্চিৎ তাৰ 
আসিয়াছে; কিন্তু তাহা! এত ক্ষীণ অল্লস্থায়ী যে তাহাতে কোন মতেই 
আমাদিগকে নিরাপদ মনে করিতে পারি না। অতএব বর্তমান . 
ব্রাঙ্গসমাজজ যেমন কখন কখন বার্থ ব্রাহ্মসমাজ, ইহা! আহার তেমনই 
অস্রাক্মসমাজ । 

যখনই ঈশ্বরকে ছাড়িরা এবং তাহার হ্বর্গরাজ্য অন্বেষণ না 
করিয়। নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করি, মনুষ্টের প্রেম অভিলাষ করি, 
তখনই ধর্শত্রষ্ট এবং ব্যভিচারী হৃইরা ত্রান্মলমাজ হইতে স্থলিত হই। 
যে হখনই কোন পাপ চিন্তা, কিন্বা কোন পাপ কাধ্য করিতেছে, 
লে তখনই অত্রাঙ্ম হইতেছে। যাহার বিশ্বাস, প্রীতি এবং উৎসাহ 
যত অগ্পফাল স্থায়ী, সে তত অঙ্গ পরিমাণে ব্রাহ্ম। আমরা মনে 
করি, চষ্লিশ বসয় অগ্রিময় উৎসাহের সহিত ধর প্রচায় করিলাষ, 
এখন বয়স হইয়াছে, একটু নিরুৎসাহ হইলাম তাহাতে ক্ষতি কি? 
আগে প্রেষময়ের নাম শুনিবা মাছে চক্ষে প্রেমধারা বহিত, কোন 
ধর্াছষ্ঠানের নাম গুনিলে মন উৎসাহপূর্ণ হইত, কিন্তু এখন আর 
দেই বালকত্থ এবং যৌবনের বলবীর্ধ্য নাই, এখন প্রার্চীন এবং প্রবীণ 
হইয়াছি, চারিদিক দেখিয়া! শুনিয়া চলিতে হইবে। ধর্মের গ্রাতি 
হবদক্সে তেষন নব অন্থরাগ এবং উৎসাহ লাই সত্য ; কিন্তু বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্দভাব অতি গৃড় এবং গভীর হইয়া আসিতেছে, এখন 
বিশ্রামের দিন) জামাদের আর তেমন উৎসাহ উদ্ভমেয় দিন নাই। 
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ধাহারা একথা বলিতে পারেন, তাহারা ব্রাঙ্মদমাজ হুইতে বহুদূরে 
পলারন করিয়াছেন। ধাহাদের অনুরাগ উৎসাহ একপ অস্থায়ী, 
স্তাহারা কখনই বথার্থ ব্রাঙ্গদমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারেন ন1। 
তাঁহাদের ব্রাঙ্গদমাজ তাহাদের নিজের কল্পিত; ঈশ্বর এবং সাহার 
সম্তানগণের সচিত বথার্থ যোগ হইতে যে গ্রেম উৎসাহ বিনিঃস্ত 
হনব, সেই নিতা প্রেম উৎসাহে তাহাদের কোন অধিকার নাই। 
পৃথিবীর লোকদিগের ন্যার স্বার্থসাধনের জনা তাহারা অন্পকাল 
উৎমাহী ; কিন্তু ইহা! ব্রাহ্ষের লক্ষণ নহে। 

প্রচারব্রত দ্জবলশ্বন করিয়া কোন ব্রাঙ্ম নব উদ্ভদ এবং 
উৎসাহের সহিত দেশ দেশান্তরে যাইয়া কিছুকালের জন্য ঈশ্বরের 
জীবন্ত সত্য সকল প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহার বীরত্ব 
এবং ক্ষমতা দেখিয়া মনুষ্য সকল মোগিত হইল। সাধু সাধু 
প্রচারক বলিয়! চারিদিকে তাহার প্রশংসাধ্বনি উঠিল । সংবাদপঞ্জ 
সকল তাহার জয়ধ্বনি করিতে লাগিল; কিন্তু কিছুদিন পর দেখ 
কোথার ত্তাহার সেই অনুরাগ, কোথায় তাহার লেই উৎসাহ, 
ক্রমে ক্রমে সকলই গুকাইয়া গেল, কিছুই অবশিষ্ট রছলি না। 
এই ৰাক্তি কি জন্য এতদূর উঠিয়া আবার পড়িয়া গেল? 
পৃথিবীকে ঠকাইয়া ইনি জাপনার প্রতৃত্ব বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত 
হুইরাছিলেন, ইহাই কি এই পতনের কারণ? অতএব বন্ধুগণ, 
কিছুদিনের উৎলাহে তোষরা বিশ্বাস করিও না, কেবল উৎসাহ 
হইলে হইবে না, কিন্তু চিরস্থারী উৎসাহ চাই, বিষরীদিগের মধোও 
উৎসাহ আছে, বৃদ্ধাবস্থারও তাহার! রানি হুৎণ্টা পথ্যন্ত কার্ধ্য কয়ে। 
কিন্তু দেই উৎসাহের সূন অন্পকাল স্থারী স্বার্থ। আাঙ্গ হইয়াও যদি 
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তোমরা কিছুকালের জন্য সেইরূপ স্বার্থমূলক প্রেম উৎসাহ দেখাইয়া 
আবার নিরাশ এবং নিরুৎসাহ হও, জগতের কে তোমাদ্দিগকে বিশ্বাস 
করিবে? বথার্থ ব্রক্মরাজ্যে প্রেম এবং উৎসাহ একপ চঞ্চল এবং 
অস্থায়ী নছে। 

্রহ্ধ প্রেরিত প্রেম এবং উৎসাহের আড়ম্বর অতি অল্প; কিন্তু 
তাছ। চিরস্থায়ী। এমন কত লোক আমরা দেখিলাম, হাহারা 
পিতা মাতার আর্তনাদ শুনিয়াও বীরের নায় লম্ক বন্ফ করিয়া 
উপবীত পরিত্যাগ করিলেন) কিন্তু পাচ রৎমর যাইতে না যাইতে 
আবার তেমনই উৎসাহের সহিত পৌন্তলিকদিগের পদানত হইয়া 
সাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। ইহা কি ব্রাঙ্গের উৎসাহ? বস্তত 
বহার যে পরিমাণে স্থায়ী জ্ঞান, স্থায়ী প্রেম, এবং স্থায়ী উৎসাহ, 
সেই পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম । পাপ করিয়া একমাস অস্থতাপ ন! 
করি! যে থাকিতে পারে, অথবা উপালনা না করিয়া! যে সমস্ত 
দিন আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতে পারে, কে বলে সে ব্রাহ্ম? 
হৃঘয়কে ঢাকিয় রাখিয়া যে কতকগুলি মুখের কথা বলিয়া উপাসনা 
করে, মে কখনই ব্রন্ধোপাসক নছে। ঈশ্বর এবং জগৎ উভয়ের 
কাছে সে ধূর্ত এবং প্রবঞ্চক। ব্রাদ্ম নাম ধারণ করিয়া কেহ যেন 
ফদ্াচ অন্থতাপশূন্ত হুইয়। হান্ত না করে। দশ বৎসর উৎসাহের 
সহিত উপাসনা করিলাম, ক্রমে তাহা লীরস হইয়া আসিল, এবং 
অবশেষে উপাসন! ছাড়িয়! দিলাম, ইহা ব্রাচ্ছের অবস্থা নহে । 

. উৎলাহ সামন্ত ব্যাপার নহে । ইছা! ধর্মজীরনের প্রধান লক্ষণ। 
উৎসাহ গুলিয্না যাওয়া! আর ধর্থজীবন নষ্ট হওয়া একই কথা। 
বন্ধসের সঙ্গে নঙ্গে হি উৎসাহ গাড়তর এবং বৃদ্ধি না হয়, তবে 
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তাহা কখনই খাক্ষের উৎসাহ নছে। ভোমরা স্বীকার কর আর ম! 
কর, হে উৎলাহুহীন ব্রাঙ্গগণ, তোমাদের ম্লান মুখ বলির দিতেছে বে 
তোমরা ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়া নিরাশ এবং নিরুৎসাহ ₹ইয়া পড়িয়াছ) 
কেন আর তোমাদের অন্তরের ভুরবস্থা ঢাকির়া রাখ? কেন আর 
ধার্ট্িক বলিয়া অতন্কার কর? যখন আবার ঈশ্বরে জীবিত এবং 
জাগ্রত হইরা উঠিবে, তখন ব্রাঙ্গ বলিয়া জগতের নিকট পরিচয় 
দিও। বথার্থ উৎসাহ পাচ বৎসরের নছে; তাহ! চিরকালের । 
যাহার! বলে আমরা এখন নিরুৎসাছ, কেন না আগে আমাদের 
খুব উৎসাহ ছিল, এখন প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু আমরা প্রশংসার 
পাত্র, তাহার! ব্রাহ্মনামের সম্পূর্ণ অযোগা। মনে কর, আমি বদি 
বলি কাল আমি সুস্থ ছিলাম আনঙ্গ কেমন রোগী হইয়াছি, কাল 
আমি ভাল ছিলাম, আজ কেমন মনা হইয়াছি, দেখ এইজন্ত আমাকে 
জুখাতি কর; এ সকল কথা শুনিয়া! তোমরা কি মনে করিবে? 
অতএব যখন দেখিবে হৃদয়ে প্রেম নাই, উৎসাহ নাই, তখন ব্রাহ্ধ 
বলিয়া পরিচয় দিয় ধর্ষের গৌরব পাইতে ব্যাকুল হইও না; কিন্তু 
কাতর প্রাণে বথার্থ ধর্দ্জীবনের জন্ত প্রেমসিদ্ধু ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন 
ফরিও। যাঙ্জারা একবার জাগিরা আবার নিত্রিত হুইয়! পড়ে, 
তাহার! কেন ধর্্াভিমান করিবে? একবার ভাল হুইয়। ধারা 
আবার মন্দ হয়, একবার প্রেমিক হইয়া বাহার] আবার গু হয়, 
তাহারা কেন ত্রাক্ধ বলির পরিচয় দেয়? অতএব তুমিও হ্রাঙ্গ নক, 
আমিও ব্রাহ্ম নহি) কিন্তু আশা আছে যে ঈশ্বরের কপার আমর! 
চিরকালের জন্ত ব্রাহ্ম হইব, ইহলোকে কিনা পরলোকে নিশ্চন্নই 
আষরা চিরদিনের জন্ত. ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইব । অঙস্থারী শ্রেষ এবং 


খ্ঠ 
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অস্থারী উৎসাহ লইয়া কেহই আর অধিক দিন জগৎকে ঠকাইতে 
পারিবে না, ব্রাঙ্মসমাজে ঈশ্বর-চিহিিত প্রেম, এবং ঈশ্বর-চিহ্নিত উৎসাহ 
চাই) সেই প্রেষ, সেই উৎসাহ-কখনই শুষ্ক হয় না। স্বার্থের 
অন্থরোধে যাহারা কিছুদিনের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রেম এবং 
উৎসাহ বন্ধক দেয় এবং ঈশ্বরের গৃহে যাহারা এইরপে প্রেমের 
বিনিময় এবং বাণিজ্য করিতে চায়, তাহাদের দ্বারা কখনই চিরস্থায়ী 
বাক্ষসমাজ সংস্থাপিত হইতে পারে না । কত লৌক দেখিলাম যাহারা 
কিছুদিন ধর্মের জন্ত বীরত্ব এবং পরাক্রম দেখাইয়া অবশেষে নিরাশ 
এবং মিরুৎসাহ হইক্সা মহাশীতল হইয়া গিয়াছে, ব্রাঙ্মসমাজে আর 
তাহাদের নাম পথ্যন্ত নাই। অতএব, বন্ধুগণ, সাবধান হও, নিঃস্বার্থ 
হইন়। প্রডু্ আজ্ঞা পালন কর, উৎসাহের সহিত পরোপফার করিতেছ 
ৰলিয়। বেতন চাহিও ন', সাহার আজ্ঞান্ম তাহার সন্তানদিগের সেবা 
ফরিতে অধিকার পাইতেছ ইহাই তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার । হি 
এইয়প স্থার্থশুন্ত হইয়া" ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিতে পার, তাহা 
হইলে সুখে দুঃখে, সম্পর্দে বিপদদে সকল অবস্থায় তোমাদের প্রেম 
এবং উৎসাহ চির-উজ্জ্বল এবং চিরস্থায়ী থাকিবে, এবং তোমাদের 
জর নিশ্চয়ই পিভাক্ব গ্রেষপর্ধিবার সংগঠিত হইবে। 


স্পা সস রঙ 


সত্যানুরাগ। 


সুবিধার, ৯ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক ) ২০শে এপ্রেল, ১৮৭৩ খৃষ্টান । 
স্রাঙ্ছছিগেহ আর এফটী দোধ এই যে মিথ্যা সর্বদাই প্রবলভাষে 
ইনানী হঞ্ে আধিপত/ হিস্তার করে। ব্াস্ধ হইয়া বধার্থ ই আমরা 


মত্যানুরাপ । - ১৬৩ 
পাপা শশা 
লত্যের রাজ্য হইতে বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছি এ কথা! গুনিবে 
আপাততঃ ভীত এবং চমতরূত হইতে হয়) কিন্তু নিরপেন্ক বিচারে 
স্বীকার করিতেই হুইৰে বে, আমাদের মধ্যে এখনও অনেক গরকার 
সত্য এবং কল্পনা বিরাজ করিতেছে । অনেক প্রদাগ ভ্বারা সাবা 
হইয়াছে যে, ব্রান্ধেরা ছায়াকে সত্য এবং সঙ্থাকে ছারা বলেন। 
ইহাদের মধ্যে মিথ্যা বেরূপ প্রাবল্য দেখ! যায়, ভাহাতে বোধ 
হয়, যে বর্তমান ব্রাঙ্গপমাজ হইতে ধথার্থত! এবং লক্দলত! ক্নেক 
দূরে রহিয়াছে। ত্রাঙ্ছগের ধর্ম লকল অপেক্ষা উচ্চ এবং গভীয়' 
এইজন্ত যে, ইহা সত্য ধর্ম) এবং ত্রাঙ্গদিগের ঈশ্বর হথার্থ সত্য ঈশ্বর । 
বিন জগতের বখাথ ঈশ্বর, তিনিই বরাঙ্গদিগের ঈশ্বর, অগুমাত্র অসত্য 
্রাঙ্গধন্খে স্বান পার না। প্রস্তেক ব্রাহ্ম ইহ! বুবিতে পাঝেন দে, 
জ্বাহা সত্য তাহাই ভ্রান্ষধর্শ, বাহ! মিথ্যা, কল্পনা! তাহা কখনই ঈশ্বরের 
ধর্দ নহে, অতএব অন্তান্ত ধর্মাবলথী অপেক্ষাও ব্রাহ্মদিগের উপর 
এই খুরুতর দারিত্ব রহিক্াছে বে, তাহাদিগকে সতোর অনুসরণ 
করিতেইহুইবে। ব্রান্ধের প্রথম প্রার্থনা এই, “অসত্য হইতে আমাকে 
নত্োতে লইন্ব! যাও,” সত্যেই আত্মার দুক্তি, মতোই জগতের পারজান। 
হখন যাহা কিছু অত্রান্ত লত্য তাহাই ব্রাহ্গধর্শের শান্স, তখন আমাদিগের 
নিকট ঈশ্বর কি চান এবং জগৎ কি প্রত্যাশা করে? সত্য! 
নকল বিষয়ে ত্রাহ্মক্ষে লতা পালন ক্িতে হইবে। কি চ্াছায চিন্তা, 
কি তাহার বাক্য, কি তাহার কাধ্য কিছুই 'অফধার্থ হইতে পানে 
ছা। হিখ্যার সঙ্গে ব্রান্মের কোন প্রকার সংঅব থাকিবে না। 

সত্য হইতে সম্পূর্ণরূপে নিগার পাওয়াই জাচ্ধের এখান লক্ষণ 5 
কিন্ত এই প্রত্যাশিত ব্বস্থা রছ দূরে রছিয়াছে। ব্াাত মিরর 
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ব্রাক্মঘমাঙ্গ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, এবং জগতের অনেক 
উপকার করিতেছেন সতা, কিন্তু অগ্তাবধি ই! দ্বারা পৃথিবীতে একটা 
সতারাদ্রা প্রতিষ্ঠিত হইল না। এখনও ব্রাহ্ষেরা বন্ধপরিকর হইয়া! 
সম্পূর্ণরূপে অসতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হুন নাই। কিন্তু যে 
পর্যাস্ত সত্যের প্রতি যথার্থ সম্মান না হইবে, সে পর্য্স্ত ব্াঙ্গদমাজের 
দুর্দশা দুর হইবার নহে। বন্ধুগণ, সকলেই সত্যের জন্ত জগতে 
আসিয়াছ, অতএব আর মিথ্যাবচন কহিয়া জীবন বিনষ্ট করিও না, 
সতা তোমাদের লক্ষ্য, সত্য তোমাদের শাস্ত্র, সত্য তোমাদের উপাসনা 
প্রণালী, সতা তোমাদের মন্ত্র। সত্য তোমাদের জিহ্বার ভূষণ 
হউক, সত্য তোমাদের মনের চিন্তা, হৃদয়ের প্রেম, এবং প্রাণের 
প্রাথ হউক । সত্যে তোমরা জীবিত হও, সত্যে তোমরা সম্ভরণ 
কর, এবং সত্যে অবস্থিতি করিরা তোমর! সুখ শাস্তি এবং পরিত্রাণ 
উপভোগ কর! এইরূপে যখন এক একজন ব্রাঙ্ম সতোর অবতার 
হইবেন, তখনই বুঝিব যে, পৃথিবীতে বধার্থ ব্রাঙ্ছসমাব্ত প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে। ব্রাঙ্গগণ, ব্রাঙ্গিকাগণ, তোমাদের বিশেষ কাধ্য কি? 
প্রাণপণে অসতা চূর্ণ করা এবং সত্যের পতাক! উড্ডীন করা । এ 
ফখা বলি না যে, তোমাদের প্রত্যেকেরই ঈশ্বরের সমুদয় এবং পুর্ণ 
সতা জানিতে হইবে; কিন্তু যে পরিমাণে তোমরা সত্য জানিয়াছ, 
তাহা পালন করিতে তোমাদের লক্ষ্য আছে কি না, একবার উহা 
আলোচনা করিয়া দেখ। 

প্রথমে ধর--কখা। জগতে সর্ব প্রথমে তোমাদের কখার বিচার 
হয়। তোমরা বখার্থই সত্যবাদী কি ন! জগতের লোক ইহাই 
সর্ধাগ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখে । অতএৰ সমস্ত দিন তোষর! কি 
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ঈশ্বর, কি মনুষ্টের নিকট যে সকল কথা উচ্চারণ কর তাহার মধ্যে 
মিথ্যা থাকে কি না তাহা শ্মরণ করিয়া দেখ। অনৃতবচনের 
অপরাধে তোমরা! কি পারমাণে অপরাধী একবার বিচার করিয়া 
দেখ। অনৃতব5ন কি? মনের ভাব গোপন করিয়া রসনার যে 
তাহার বিপরীত কথা বলা তাহাই অনৃতবাক্য। আন্তরিক কুটিলতা 
ভিন্ন রসনা কাচ কপট ব্যবহার করিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের 
নিকট যে সকল কথা বলিয়া তাহার আরাধনা এবং প্রার্থন! কর, 
সাবধান হৃহ়। পেখবে ষে তাহা সরল হহল কনা? মুখে বলিলে 
পাপের আলায় অস্থির হইলাম, কিন্তু অন্তরে যাঁদ পাপ তাপ ন! 
থাকে, তবে তোমর! তাহার নিকট মিথ্যাবাদী হইলে। হথার 
অগুয়োধে তোমাদের মিথা। বালবার আঁধকার নাই । সঙ্গীত করিবার 
সময়েও পদ কিছ ভুপলিত স্বরের অনুরোধে তোমর! মনের বিপরীত 
কথা বাঁলঠে পার না| ত্রাঙ্ধ (বান, ঠিক অন্তরে যে ভাব তাহার 
বুদনা ৰাকা দ্বারা তাহাই বাচন। করিবে । অন্তরে প্রেম নাই, 
পুপ্যভাব নাই, কিন্তু উপাসনা! কি সঙ্গীতের সময় দেখাইলে যেন 
তুমি কতই প্রেমিক এবং কতই পুণ্যবান, এই কপটতা! এবং অনৃত- 
বাকোর শান্তি নিশ্চয়ই তোমাকে সহা করিতে হইবে। বিঢারালয়ে 
সাক্ষা দিবার সময় যেমন লোক সতর্ক হয়, তোমাদিগকে তেমনই 
ঈশ্বর এবং জগতের নিকট সতর্ক থাকিতে হুইবে। তোমাদের কথাতে 
সামান্ত পরিমাণেও অসত্য আসিতেছে কি না, তাহার প্রতি তীক্ক- 
দুটি রাখিতে হইবে । তোমাদের কথার যদি প্রবঞ্চনা থাফে, তবে 
কাহারও নিকট ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিও না। অসত্যের ছায়া 
বেখানে, সেখানেও তোময়! যাইতে পার ন!। অতএব যেখানে পুর্ণ 
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এবং অমিশ্রিত সত্য এবং সত্য ব্যতীত আর কিছুই নাই, সেখানেই 
তোমাদের রসনা বাস করিবে। বক্তৃতার আড়ন্রে ব্রান্ধেরা অনেক 
কথ! বলিয়। ফেলেন; কিন্ত ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহার মধ্যে হদ্দি 
একটা কথাও অনত্য থাকে, তোমাদের উৎসাহ দেখিয়া! ঈশ্বর তাহা! 
ক্ষমা করিবেন না। ঈশ্বর যদি অসত্য উপেক্ষা করিতে পারেন, 
তবে আর তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাহার প্রধান শ্বব্ূপ এই 
যে তিনি সত্যান্বরূপ। ধর্মীবনের সর্ধপ্রথমেই তাহাকে সত্যন্থবরূপ 
সবলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ £--তোমাদের চিন্তা কি যথার্থই সত্যের অনুসরণ 
করে? চিন্তাসম্পর্কে অসভ্য কি? কল্পনা! । ঈশ্বর এবং মন্ুব্যসম্পর্কে 
কি তোমাদের মনে কোন প্রকার কল্পনা হয়না? যদি কখনও 
মনে কর, ঈশ্বর বুঝি এখানে নাই, তখনই তোমাদের মন ইশ্বর. 
সম্পর্কে দুষিত কল্পনার অধীন হইল। ধখনই কেছ মনে করিলেন, 
এই সংসারই মার এবং উহাতেই সকল প্রকার সুখ শান্তি ছিলে, 
তখনই অলীক চিন্তা তাহার মনকে স্পর্শ করিল। পৃথিবীর নর- 
নারীসম্পর্কে কি তোমাদের কোন প্রকার অপবিত্র কল্পনা হয় না? 
ফত লোকের নিকট তোমরা কল্পিত সুখ প্রত্যাশা কর, কত 
লোকের বিরুদ্ধে তোমাদের মিথ্যা চিন্তা সকল রহিয়াছে, এ সকল 
দেখিয়া! কি তোমাদের লজ্জা! হব না? মোহ, মায়া, সংসার, পাপ 
ইত্যাদি বড় বড় শব ছারা হৃদয়ের দোষ চাকিলে কি হুইরে? 
বাস্তবিক যে তোমাছের অস্তরে নরনারীসম্পর্কে অলেক অসার 
ক্ষল্পন! রহিয়াছে, ভাহা হইতে যুক্তি পাইবার অন্ত সন্গল ভ্কাবে 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থন। কর। কখনও দনে করিও না যে এ সমু 
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মিথ্যা চিন্তার জন্ত ঈশ্বর তোমাদিগকে দণ্ড দিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। 
তিনি দেখিতেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এখনও পর্যায়ক্রমে অসত্য 
চলিতেছে, এখনও তোমাদের হৃদয় মিথ্যাকে আলিঙ্গন করিল্ন! 
অপাড় এবং অচেতন হইয়! রহিয়াছে । অবিশ্বাস, সন্দেহ, কল্পনা, 
বৃথা আশা ইত্যাদি তোমাদিগকে অলস এবং জড়ীভৃত করিল 
বাখিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে নিঃলংশয় বিশ্বাল এবং 
সচ্চিন্তা নিতান্ত আবশ্ঠক। সনঙ্গেহ এবং চঞ্চলতাই ব্রাঙ্গদিগের 
মহাব্যাখি। সন্দেহে হথার্থকে মিথ্যা মনে করা হয়। ঈশ্বর, 
পরলোক এ সমুদয় মূলসত্যসম্পর্কে যাহার সংশয় হয়, তাহার হাদয় 
নিশ্চয়ই পাপগরলে জড়িত। ঈশ্বর আছেন, আত্মা অমর, ইছাতে 
অনুমান কি? বাহা সত্য তাহাতে দৃঢ় এবং অটল বিশ্বাস চাই। 
ইহা বলা হইতেছে না যে, ভূত, আত্মতন্ব এবং ধর্মততসম্পর্কে 
বত সত্য আছে তোষর! সমুদয়ই জানিবে, কিন্ত যে সকল বিষয় সত্য 
বলিয়া জানিয়াছ তাহাতে কখনও অগুষাত্র সন্দেহ করিতে পারিবে 
না। যদি একবার জানিয়া থাক, ঈশ্বর তোমার অন্তরে যে স্বর্গীয় 
হল বিধান কয়েন, তাহা দ্বারা কি ক্ষুদ্র কি বড় সমুদয় রিপু পরাস্ত 
হয়, তবে আয় কখনই অনুমান করিতে পারিবে না, বুঝি সংসারের 
বলের নিকট ইছা পরাজিত হইবে । যে মনে করিল ঈশ্বরের ক্ষমতা 
অল্প, পৃথিবীর ক্ষমতা অধিক,. অথবা পাপের ক্ষমতা! অধিক, পুণোয 
ক্ষত! অল্প, সেই মরিল। কিন্তু যে ক্রমাগত বলিতেছে, স্বর্পের বল 
অধিক, প্রত্যেক পদ্দে তাহার জর; অতএব লর্যাতোতাবে ভোবর 
অন্মান এবং মিথ্যা চিস্তাকে পরিত্যাগ কর। ৃ 
ত্বতীরতঃ :-_তোষাহের অনুঠান কি অনেক সমর মিথ্যা হয় জা? 





১৬৮ আচার্ষ্ের উপদেশ। 





অনেক সমর কি তোমরা লোকভয়ে বিশ্বাস এবং ভাবের বিপরীত 
ক্কার্ধা করিতে বাধা হও না? মনে ভাব নাই, অথচ বন্ধুর অনুরোধে 
উপাসনা করিতে বসিলে, হয় ত শরীর উপাসনার জন্য ভা 
করিতেছে, মস্তক ঈশ্বরের নিকট প্রণত হইতেছে; কিন্তু যথার্থতঃ 
মন সংসারের পদানত। ইহা কি সত্য কাধ্য না সদনুষ্ঠান? 
পাড়ার সকল লোক বলিতেছে, তোমর1 ব্রক্ষমন্দিরে আসিয়! 
বলিয়াছ ; কিন্তু' তোমাদের মন কি যথার্থই ত্রঙ্গমন্নিরে রহিয়াছে, 
না অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতেছে? কাধ্য এক প্রকার এবং ভাব 
অন্ত প্রকার হওয়া উচিত নম, ইহাঁকি তোমরা জান না? অতএব 
যখন উপাসনার সময় প্রণাম কর, সাবধান লোক দেখাইবার জন্য 
প্রণত হইও ন1। যেমন ঈশ্বরসম্পর্কে তেমনই মনুত্যসম্পর্কে। মনে 
ভাব নাই অথচ মনুষ্যকে প্রণাম কিম্বা আলিঙ্গন করা নিতান্ত 
ভীকুভা এবং নীচতার লক্ষণ। প্রণাম কিন্বা আলিঙ্গন যদি শ্রদ্ধা 
এবং প্রেমবাঞ্জক না হয়, সেই কপট ব্যবহারে প্রয়োজন কি? দয়া 
অল্প পরিমাণে হইয়াছে, দেখাইলাম যে অনেক হইয়াছে, ইহাতে 
লাকি?! অতএব সকল প্রকার বাহিক অনুষ্ঠান, এবং সামাজিক 
বাবার সম্পর্কে ভোমাদিগকে বিশেষরূপে সতর্ক হইতে হইবে। 
শ্রাহ্মদমাজ যাহাতে মিথ্যা অনুষ্ঠানের কলঙ্কে কলঙ্কিত না হয় তাহার 
জনক বন্ব করিতে হইবে। 

ভ্রাতৃগণ, ভগ্মিগণ, যদি ব্রাক্ষসমাজের ফল্যাণ চাও, তবে মিথ্যা 
বাকা, যিখ্যা চিন্তা, এবং মিথ্যা কাঁধ্য সম্পূর্ণরূপে দুর করিয়া দাও। 
আমরা বে জানির! গুনিয়! মিখ্যার অন্ধকৃপে ডুবিলাম, শত শত ভাই 
কঙগিবী হে. বিধ্য) চিন্তা, যিখ্যা বাক্য এবং মিখ্য। কাব্যে বিবেককে 


সত্যানুরাগ । ১৬৯ 


নিস্কেঞ্গ করিরা আম্মার চৈতন্য বিনাশ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া 
কি তোমাদের ক্রন্দন করিতে ইচ্ছা হয় না? ত্রাঙ্গ বাছা কয়েন 
হৃদয়ের ভাব হইবে । যেমন বিশ্বাস তেমন কার্ধ্য। ইহার বিপরীত 
হইলেই ব্রাঙ্মমমাজ কলদ্িত হইবে । আমাদের চিন্তা, বাকা এবং 
কার্ণা যদি অসৎ হয়, কাজেই আমরা ঈশ্বর এবং জগতের নিকট 
বিশ্বাসঘাতক হইব, এবং তাহা হইলে কে আফাদিরগঁকে বিশ্বাস 
কর্রবে? অতএব সকল বিষয়ে প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত সত্যকে 
বক্ষ করিতে হইবে, অবশেষে সতাই আমাদিগকে রক্ষা করিবে, 
এবং সহাই আমাদের পরিত্রাণ হইযে। প্রতোক ভাই গ্রতোক 
ভগ্নী এমন শাসন ককন যাহাতে ত্রাক্লমাজ হইতে শীঙ্ অসত্য 
এবং অলরলতা চলিয়া যায়। ব্রাঙ্গ এবং ব্রাঙ্মিকার কথা অন্রাস্ত 
সত্য বলিয়া জগৎ বিশ্বাস করিবে । কাহারও সাধা নাই যে, তীহার 
কথা অগ্রাহথ করে। বর্দি এরূপে সত্যপরারণ না হইলে, তবে 
স্রাহ্মধর্্ম গ্রহণ করিয়া! কি হইল? 

জিহ্বাকে এবং জনকে সম্পূর্ণরূপে হিথার জড়তা হইতে উদ্ধায় 
ফরিতে হইবে । মিখা বলিতে পাখি এক্ধপ মনে করাতেও পাপ। 
ঈশ্বরকে সতারপে এবং তীহার সমন্তানদিগকে ঠিক তাই 
তমমীরপে বরশ করিতে হইবে । এ সকল সম্পর্কে এমনই শাসন 
বিস্তার কর যে, সকলের শাসনে অনুশাসিত হাইরা প্রতোক 
বাক্ছ ব্রাঙ্ষিকাকে সতা সাধন করিতেই হইবে । অতভক্ত হইয়া 
কে্ছই মৃদক্ষ বাজাইয়া তক্ত বলিক্বা ভাগ করিতে পারিবে না! 
প্রইয়প কপট বাবহার করিয়া দেখিলাম কত খুবা হয়িযা 
গেলেন? হার! নব উৎসাহে উদ্বীপ্ত হইয়া প্রত প্রখহ উদ্ভাঙহ 


৬ 
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শ্রেণীর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গীত এবং উপাসনায় সমান ভাবে যোগ 
দিতে বাঞ্ছ করিতেন; কিন্তু হৃদয়ের অলাারতা কতকাল গোপন 
থাকিতে পারে, অচিরেই তাহার! সেই প্রবঞ্চনার বিষময় ফল লাভ 
করিলেন। সমুদ্র বাহিরের উৎসাহ হারাইয়! মৃতপ্রায় হইলেন। 
সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে অবিচার হইতে পারে না। অতএব 
সকলেই সরল অন্তরে সত্যের অনুসরণ কর। ঈশ্বর সত্যের রাজা, 
তিনি সত্যবাদী, সচ্চিত্তাশীল এবং সদনুষ্ঠাকীদিগের মন্তকে নিশ্চয়ই 
জয়মুকুট দিবেন। 


পট 


প্রেমের শাসন । 
রবিবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৭৯৫ শক ; ২৭শে এপ্রেল, ১৮৭৩ খুষ্টাব। 


সত্য বদি ব্রাঙ্গধর্্ের একটা বিশেষ লক্ষণ ও তৃষণ হয়, প্রেম 
ইহার আর একটা প্রধান ভূষণ। সত্য ধর্দই প্রেমের ধর্দ। সত্য 
এবং প্রেম এই ছুয়ের সমঞ্টিতেই অন্তান্ত ধর্ম হইতে ত্রাঙ্গধর্মম ভিন্ন, 
এবং এই ছটা লক্ষণের দ্বারাই আবার ইহার সঙ্গে অন্তান্ত ধর্মের 
মিল। যাহা! সতা তাহাই ব্রাঙ্গধর্দ এবং যে ধর্শে যে পরিমাণে সত্য 
আছে, সেই পরিমাণে তানহা ব্রাহ্ধধর্দ্ এবং ইহাতেই ব্রাক্গধর্শের যথার্থ 
উদ্দারতা এবং প্রশস্ততা । সত্যই ব্রাহ্ছধন্ধের প্রাণ, ধাহার অন্তরে 
যে পরিষাখে সত্য সে পরিমাণে তিনি ব্রাহ্ম। কি কথাতে, কি 
চিস্তাতে, কি কার্য্যেভে ধিনি যে পরিমাণে অসত্যের অনুসরণ করেন, 
তেই পরিমাণে তিনি অব্রাঙ্ধ। অভএব প্রত্যেকের পক্ষেই পীন্ 
বুকল প্রকার অসত্য দুর করা কর্তব্য, ইহা গত রবিবারে বিবৃত 


প্রেমের শাসন । ১৭5 





হইয়াছে । কিন্ত ব্রাহ্ম বেমন লতোর অনুসরণ করিবেন, তাহার 
সঙ্গে সঙ্গে তেমনই তাহাকে প্রেম সাধন করিতে হইবে, জগতের 
নর নারীদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রেমে সম্মিলিত হইবার জন্ত তিনি 
ঈশ্বরের নিকট দারী। যে পরিমাণে তিনি প্রেমিক সেই পরিমাণে 
তিনি ত্রাক্ম। যখন ব্রাহ্দধর্্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন ছুটা অঙ্গীকার 
করিয্লাছ, একটা কায়মনোবাক্যে সতাপালন, দ্বিতীয় প্রেমসাধন, 
এই ছুটী অঙ্গীকার পালন ভিন্ন ধর্মগৃছে গ্রবেশ করিবার অধিকার 
নাই। 

জিতেক্দরিয় হও, পিতা মাতাকে ভক্তি কর, এ সকল উপদেশ 
সকল ধর্মেই আছে, তবে ব্রাক্ষধর্দের বিশেষ লক্ষণ কি? পিতা 
মাতার অবাধ্য এবং অসচ্চবিত্র হওয়া সকলেরই পক্ষে পাপ; কিন্ত 
অন্তান্ত ধর্্দাবলন্বী অপেক্ষা ত্রাঙ্গেরা ফি জন্ক বিশেষরূপে চিছ্িত ? 
এইজন্ত যে তাহারা সত্য এবং প্রেম এই ছুই একত্র সাধন ফরিবেন।” 
ইহাই ধর্মজীবনের প্রধান লক্ষণ । সত্য এবং প্রেম, অথবা পবিত্রতা 
এবং উদ্বারতা এই ছটা বিশেষ লক্ষণ ধারণ করিয়া ব্রা্গধর্্ম জগতে 
অবতীর্ণ হইয়াছে । আমাদের বর্তমান জীবন দেখিয়া, সাবধান, 
কেহই ইহাকে ব্রাহ্মধর্শের পূর্ণ আদর্শ মনে করিও দা। পূর্ণ সত্য 
এবং পূর্ণ প্রেমই ব্রাঙ্মসমাজের বার্থ অবস্থা । এখনও শ্রাঙ্ষসমাজের 
সে অবস্থা আসে নাই 7 কিন্তু ভবিষ্যতে এই পূর্ণ আদর্শের ব্রাঙ্মসমাজ 
নিশ্চয়ই আসিবে । প্রতোক ব্রাহ্ম বছি দৃঢ়রূপে এই ছটা লক্ষণ সাধন 
ফরেন, তবে শীঙ্জই ব্রাহ্মসমাজের ছু্দশ! দূর হয়। প্রত্যেকে বঙ্গ 
এই প্রতিজ্ঞা করেন, সত্য চিন্তা, সত্য কথা, এবং সত্য কার্য কদ্ধিব, 
এবং তাহার সঙ্গে সন্ধে প্রেনচিন্া, প্রেমালাপ এবং প্রেমকার্ধ? করিব, 


১৭২ আচার্যের উপদেশ । 


ভবে নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে পুণা পথ পরিষ্কার হইবে । যে ব্রান্ধসমাজ 
কলিকাতার নহে, ইংলশ্ের নহে, বাছা! সময়ে কিন্বা স্থানে বন্ধ নহে, 
কিন্তু যাহা লমন্ত জগতের, এবং যাহ! ঈশ্বরের ব্রাহ্মসমাজ, তাঁহার 
আহর্শ ফখনই অপূর্ণ হইতে পারে না। পূর্ণ সতোর আকর না 
হইলে যেমন ঈশ্বর ঈশ্বর হইতে পারেন না, সেইরূপ যদি তাহার 
প্রেম খলিয়া পড়ে, আর তাহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। 

বআআমরা আসতা এবং অপ্রেমের উপালক নহি, আমরা বাহার 
উপাসনা করি, তিনি অনন্ত সতা এবং অনন্ত প্রেমের আধার। 
তিনিই আমাদের অন্তরে সত্য এবং প্রেম, এই দুই একজে স্থাপন 
করিম্াছেন। ব্রাঙ্গের বলনা যেমন সত্য বলিবে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
তেমনই ইহ প্রেমবাকা বলিবে। ব্রাহ্মজীবনে এই দুয়ের সামঞ্রন্ত 
সবক্ষা করিতে হইবে। জগতের অন্তান্ঠ ধর্মসম্প্রদায়ে এই ছুয়ের 
একত্র সাধন দেখা ঘার না। ধর্ধজগতের ইতিহাস পাঠ করিলে 
বেখিতে পাইবে যে, কেহ সতোর দিক রক্ষা করিতে গিয়া প্রেমেন্ 
“ দিক হারাইয়াছে, কেহ প্রেদের দিক রক্ষা করিতে গিয়া সতোর 
ঘিক হারাইন্থাছে। এইরূপে প্রায় লকল ধন্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই 
বআংশিক উন্নতি দেখিতে পাইবে । ফেহু দোষ সংশোধন করিতে 
গিয়া নেই ফোধী ভ্রাতাকে কাটিরা ফেলিল, কেছ ত্রাতাকে ভালবাপিতে 
খিরা তাহার পাপকে প্রশ্রয় দিল অএইকপে প্রেমবিষ্বীন পবিত্রতা এবং 
পবিত্রতাহীন প্রেষ জগতের হে কত সর্ধনাশ করিয়াছে কাহার সাধ্য 
জ্ডাহার পরিষাণ করে? ফোষ দাই এমন মনুষ্য কোথার? আবার ঘোষ 
গেখিলেই ছগচ্চের লোকে সেই দোবী ব্যক্তিকে ক্ষম! করিতে পায়ে 
কা। ঘোরেন্ গ্রদ্ধি উদ্াসীৰ থাকা মন্ধস্তের স্বজা্ দহে। ভাই 
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ভগিবীদের দোষের প্রতি উদাসীন থাফিৰ, সুন্দর এবং মধুত্স কখায় 
কেবলই তাহাদের মন তুষ্ট করিৰ, সহম্র বোধ দেখিলেও কিছু বলিব 
না, ইহাই যদি আহাদের প্রকৃতি হইত এবং ইহা বদি ব্রান্মসদান্ের 
নিম হইত, তবে লকল পাপী যার যাছ। ইচ্ছা! তাহাই করিত, কেন 
না প্রভাকে জানিত আমি যত কেন অপরাধ করি না, ভাই ভগিনী 
বলিয়া সকলেই আমাকে ভালবানিৰে এবং আমার খপর়াধ ক্ষম! 
করিবে; কেহই কোন স্থানে আমার গ্লানি প্রকাশ করিবে না। 
কিন্তু শ্রাঙ্ধ যত কেন প্রেমের উপাপক হউন না, তিনি... হায় 
সুতোর উপালক। অসভ্য, প্রব্চনা, কপটত! ইত্যাদিকে তিনি 
কখনই প্রশ্রয় দিতে পারেন না। জলন্ত অগ্নির মত সতেজ হইয়া 
তিনি ভাই ভগিনীদের পাপ অপবিত্রত! দগ্ধ করেন। 

কিন্তু পবিভ্রতার অস্গুরোধে কি আমর! পাপীদিগকে দূর করিস 
দিতে পারি? না আবার আমরা পাপীদিগকে ভালবাপিতে গা 
পাপের সাগরে ডুবিতে পারি? যাই কোন বাক্তি একটা হিখ্যা 
কথা ৰলিল, অমনই তাহাকে সর্বক্র মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রকাশ 
করিলাম; যাই কাহারও অহন্কার দেখিলাম, অমনই ভয়ানকরূপে 
তাহাকে ভক্রমণ করিলাম; এবং বাই কাহারও ইন্িয়দোষ আছে 
জানিলাম, অমনই প্রন্থার করিতে ফরিতে তাছাকে অমাজ হইতে 
দুর করির! দিলাম ) সে বাচিল কি মরিল তাছাতে আমার জক্ষেপও 
নাই । সমগন্ত ভ্রাঙ্মসদান্জের জন্তু একজনকে যারিলাহ তাহাতে 
ক্ষতি কি? অখব! ব্রাহ্ষনহান্জের পবিততা রক্ষা করিবার হান্ত 
কয়েকজন ভাই ভগিনীকে হারাইলাম তাহান্ধেই বা ছঃখ কি? 
পৃ কন্তার বিবাহোপলক্ষে জাতি রণ! করিতে গির! বাই কেহ 
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ব্রাঙ্গধর্দের আদেশ লঙ্ঘন করিল, তখনই তাহার বিরুদ্ধে ভয়ানক 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনেকে বলিতে লাগিল এইরূপ কপট ধূর্ত 
ব্রান্দের মুখ দেখা পর্যন্ত পাপ। তিল তাল হইয়া উঠিল। ফলতঃ 
সত্যের বশবর্তী হুইয়! মান্ষ এতদূর যাইতে পারে যে, যদি অপরাধী 
ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তথাপি তাহার ক্ষতি বোধ হয় না। ভাই 
ভগিনী সকলেই ঘে এক সাধারণ শরীরের অঙ্গ, কেহ চক্ষু, কেহ 
কর্ণ, কেহ হম্ত, ইহা আর তখন স্মরণ থাকে না। চক্ষু যদি 
করুণ হয়, তাহা উৎপাঁটন করিতেই হইবে। যিনি স্চিকিৎসক 
তিনি হরর ত কিছুকাল উষধ প্রয়োগ করিতে পারেন) কিন্তু যখন 
রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হইন্লা এতদূর প্রবল হইল যে, রোগীর প্রাণ থাক! 
সংশয়, তখন তাহার মতেও আর সেই রুগ্র চক্ষু রাখা যায় না। 
সেইরূপ একজন কপট ব্যক্তি থাকিলে যদি ব্রাহ্মদমাজ দুষিত হয়, 
ছথবা একজন জঘন্তচরিত্র নারী থাকিলে বদি সমস্ত নারীজাতি 
কলঙ্কিত হয়, তাহাকে দূর করিতেই হইবে। মানুষ থাকুক আর 
নাই থাকুক, পাঁচ জন লোক বীচিবে কি মরিবে, এই ফলাফল 
ব্রান্মেরা বিবেচনা করিতে পারেন না, তাহাদিগকে ব্রাহ্গধর্থের 
পবিত্রতা রক্ষা করিতেই হুইবে। বাস্তবিক এরূপ বাহাদের ভাব, 
তাহারা কখনই বধার্থ ব্রাক্গধর্্ম সাধন করিতে পারেন না। 

ধাছারা বলেন, লোককে পাই আর না পাই ব্রাহ্ধধর্শ প্রচার 
করিলেই হুইল, তাহার! কদাচ ব্রাহ্ম নামের উপযুক্ত নহেন। সত্যের 
সঙ্গে বদি প্রেমের বিবাদ হয়, তাহা! ত্রাঙ্গধর্দের সত্য নহে। সত্য কি? 
পূর্ণ সত্য প্রেমবিহীন সত্য অসতা, এবং সত্যবিহীন প্রেম আগ্রেম। 
যেমন ঈশ্বর ছাড়! প্রেম হইতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বর ছাড়া সত্য 
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হুইতে পারে না । সত্যের উৎস ঈশ্বর । প্রেমের উৎস ঈশ্বর। প্রেম 
সত্য তাহা হইতে একত্র আসিতেছে । সত্যবিহীন প্রেম ভয়ানক 
বিষ, অতএব অসত্য দিয়া যদি জগৎকে ভালবানিতে চাও, তুমি 
জগতের মহাশক্র। মা বদি বিষ জানিয়া সম্ভতানকে বিষ দেন, তিনি 
কিমা? জগতের প্রতি বদি তোমাদের বথার্থ হিতৈষণা! থাকে, 
তবে তোমর! কখনই অসত্যকে প্রশ্রয় দিতে পার না। জগৎকে 
যে অসত্য দেয়, সে অপ্রেম দেয়। প্রেম কি? বথার্থ শুভ ইচ্ছা। 
অতএব জগতের গ্রতি বার গুভ ইচ্ছা আছে, সে কি জানিয়! শুনিয়া 
অসত্য পাপকে প্রশ্ন দিতে পারে? ধন্ঠ সেই পিতা ধিনি আরও 
দুচতররূপে বুকে বাধিবার জন্ত সন্তানের প্রতি কঠোর শাসন করেন। 
সেইরূপ ধন্ত সেই ্রাঙ্গ, সেই আচার্য্য অথব! উপাচার্ধয, কিন্বা 
প্রচারক, ধিনি কাহারও দোষ দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন 
না। প্রাণের ভাই ভগিনী অসত্য আচরণ করিতেছে ইহ! দেখিলে 
তাহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 

আর এক ব্যক্তি পাপ করিতেছে, আমার কি? আমি ত 
আর প্রচারকের পদ্দ গ্রহণ করি নাই যে, লোকের কিসে পরিত্রাণ 
হইবে, কেবল তাহাই ভাবিব; প্ররুত ব্রাঙ্গের মুখ হুইতে 
কদাচ এক্সপ বিষ বহির্গত হইতে পারে না। কোন ভ্রাতার মনে 
অধর্শের অনল জলিয়। উঠিল, তাহাতে ঠাছার স্ত্রী, পরিবার, 
এবং বন্ধ বান্ধব সকলেই জ্বলিতে লাগিল, ইহাতে যে উদ্দাসীন 
থাকিতে পারে সে ঘোর পাষণ্ড সে কখনই ব্রাক্ম নছে। বাহার, 
অন্তরে অনুমা্র ভক্তি অন্থরাগ আছে, সে অসন্ুচিত তাবে বলিবে, 
ঈশ্বর আমার হাতে ভার দিয়াছেন, আমি কাহারও দোষে 
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প্রশ্রয় দিব না। এই ভাবের বশবর্তী হইয়া কেহ কেহ কঠোর 
শাসন আরস্ত করে? কিন্ত কাহারও ক্রোধান্ধ হুইবার অধিকার 
নাই। প্রেম বলিঙেছেন প্পাপীকে ফিরাইয়া আন এবং খন তুমি 
অন্যের দোঁষ সংশোধন করিবে, সাবধান, বিচারপতির আসন গ্রহণ 
করিও না। কেন না ঈশ্বর ভিন্ন উহাতে আর কাহারও বসিবার 
অধিকার নাই। পরস্পরের চরিত্র ভাল করিবার সময় সর্বদা এইটা 
মনে রাখিবে যে, তুমিও সেই বিচারের অধীন; এবং অতি সামান্ততম 
ব্রাক্ম তোমাকে শাসন করিতে পারেন, এবং ক্ষুদ্রতম পাপকেও 
তুমি উপেক্ষা করিতে পার না; কেন না সেই গরল ক্রমে সমস্ত 
শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া অবশেষে সমস্ত ব্রাঙ্মদমাজকে কলঙ্কিত করিতে 
পারে, এবং হয় ত সেই সামান্ত চোর তোমাদের সর্বস্ব হরণ করিতে 
পারে। কিন্তু সাবধান, দোষ বিনাশ করিতে যেন ভ্রাতার মৃত্য 
নাহয়। 

ভাইকে চিরকালই প্রেম এবং ক্ষমা করিতে হইবে। পাপী 
ধিনীত হইরা যখন অকৃত্রিম অনুতাপ করে, এবং সেই অস্তাপ 
জল হইতে পুণাফুল ফুটিবে যখন এই আশা থাকে, তখন পাপীকে 
ক্ষমা করা সহজ; কিন্তু যেবাক্কতি পাপ করিতেছে, অথচ ধর্মসাধন 
এবং উপাপনাকে বালকত্ব এবং বাতুলতা। বলিয়া উপহাস করে, 
এবং অনুতণ্ঠ না হইয়া বরং আপনার পাপকার্ধে দত্ত করে, তাহাকে 
ক্ষমা! কর! কঠিন) কিন্তু, ব্রাক্মগণ, এ সকল ব্যক্তিকেও ক্ষম্ করিতে 
হইবে, কেন না, বদি ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা কর কতবার ক্ষমা করিবে, 
তিন্নি বলিবেন বতবায় আমি তোমাদিগকফে ক্ষমা করি। লক্ষবায় 
ভূমি পাপ করিয়াছ, লক্ষধার ভিলি ক্ষষ! করিয়াছেন। যদি তাছার 
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প্রক্কতি অনুকরণ না কর, তবে কিরূপে তাহার সন্তান ঘলিয়া পরিচয় 
দিবে? কোন ক্ষমাবিহীন অনুর আমাদের হৃদয় গঠন করে নাই 
যে, ইহা চিরকালই অপ্রশস্ত থাকিবে । সতম্র পাপ করিলেও ধিনি 
ক্ষুধার সময় অল্প এবং তষগর সময় জল দেন, এমন প্রেমসিদ্ধু ঈশ্বরের 
পুর কন্তা হইয়া আর তোমরা পরস্পরকে অক্ষমানলে দগ্ধ করিও 
না। ভাই ভগিনীর দোষ দেখিলে রাগ করিও না, কিন্তু ছ:খ 
কর। বিকারী রোগীকে দেখিয়া কি প্রতিবেশীরা রাগ করে, না 
হংখ করে? সেইন্প ষে ব্রাহ্ম পাপ করিয়াও দ্াস্ভিক হয়, সে 
বিকারী ব্রাহ্ম। তাভাকে রোগী বলিয়া ক্ষমা কর, তাহার প্রতি 
দয়া কর। সকল অবস্থায় ঈশ্বরের আদশ অনুসরণ করিয়া জগতের 
প্রতি গ্ষল্স প্রকাশ কর। 


উপাসনা। 
রুবিবার, ২৩শে বৈশাখ, ১৭৯৫ শক ) ৪ঠা মে, ১৮৭৩ খানম । 


উপাসনা সম্বন্ধে আমাদের অনেক দোষ আছে যাহ! শীক্ষই 
সংশোধন করা আবশ্ঠক। ব্রাক্ষদিগের পক্ষে উপাসনা অপেক্ষা 
উচ্চতর ব্রত আর কিছুই নাই। মনুত্যজীবনে উপাসনার ভার গুরুতর 
ব্যাপার আর কি আছে? কেবল বে পৃথিবীর মনুষ্য উপাসনার 
অধিকারী তাহা নহে, কিন্তু স্বর্গের দেবতারা ইছাতে যোগ দেন। 
উপাসনা সাষান্ত কার্য নহে, আমরা মনুষ্য হইয়াও ইহা দ্বারা গ্রর্গে 
বসিবার অনিকার পাইয়াছি। উপাসন! দ্বারা পৃথিবীতে থাকিয়া 
স্বর্গের দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, ইহা অপেক্ষা আর জ্মাদের 


৩ 
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পরম সৌভাগ্য কি হইতে পারে? অতএব উপাসনাতে যদি অসত্য, 
অধর্ম এবং কপটতা৷ প্রবেশ করে, তবে আর আমাদের হুঃখের 
অবধি নাই। ঈশ্বরের কৃপায় উপাসনাশীল হইলাম, প্রতিদিন লজনে 
নির্জনে উপাসনা করিতে লাগিলাম ; কিন্তু কিছুকাল পরে আর 
উপাসনা ভাল লাগিল না, হৃদয়ের ভাব গুকাইয়! গেল; নিয়মের 
নিতান্ত বাধ্য হইয়া কোন মতে কতকগুলি অভ্ন্ত বাক্য বলিয়া 
উপাসনা কাধ্য সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। উপাসনা সম্পর্কে 
এইরূপ যাহাদের অবস্থা, ব্রাহ্ম বলিয়৷ পরিচয় দেওয়া তাহাদের পক্ষে 
বিড়ম্বনা । যে উপাসনা দ্বারা মনুষ্য পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে উপস্থিত 
হয়, সেই উপাসনায় অধিকার পাইয়া যাহারা আবার তাহা পরিত্যাগ 
করে, তাহাদের স্ায় দুঃখী এবং হতভাগ্য আর কে আছে? কিন্তু 
অতি নিকরষ্ট ব্রাঙ্গ হইতে উচ্চতম ব্রাঙ্গ পর্য্যস্ত এই দোষে দোষী । 
এতকাল সাধনের পর এখনও প্রত্যেক ব্রাঙ্গের উপাসনা দোষমূলক 
রহিল, ইহ! বাস্তবিক নিতাস্ত লজ্জার বিষয়। আমাদের প্রতিজনের 
উপাসনা যদি ঠিক হইত, তবে হৃদয়ে যে নরকের এত ছূর্ন্ধ তাহ! 
অসম্ভব হইত। যে উপাসন! দ্বারা পাপের আসক্তি বিনষ্ট হয়, 
এবং ঈশ্বরের প্রতি তক্তি এবং অনুরাগ বৃদ্ধি হয়, আমাদের জীবনে 
বদি প্রতিদিন সেই উপাসন! হইত, তবে কখনই ত্রাক্ষসমাজের বর্তমান 
ছুরবস্থ! থাকিত না । বথার্থ উপাসনা! করিতেছি কি না কিরূপে 
জানিব? জীবনের দ্বারা । এতকাল উপাসনা! করিয়া বদি এখনও 
পাপী এবং ছঃখী রছিলাম, তবে আর কিন্ূপে বলিব যে আমার 
উপাসন! ঠিক হম? ঈশ্বরের নিকট আমর! অনেক বিষয়ে অপরাধী ; 
কিন্ত সেই অপরাধ রাশি হইতে মুক্ত হইবার জন্ত যে একমাত্র বধ 
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উপাসনা, তাহাই যদি আমরা প্রতিদিন ব্যবহার না করি, তবে 
শ্রাঙ্ছ নাম গ্রহণ করিয়া কি হইবে? প্রণালী অনুমারে কতকগুলি 
শব্ধ উচ্চারণ করা উপাসন! নহে, কিন্তু যাহাতে পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে 
পৌছিতে পারি, এবং আমাদের শরষ্টা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া 
স্থখী এবং পবিত্র হই, তাহাই যথার্থ উপাসনা । ধাহার! বথার্থ 
উপাসনাশীল, কোন নর নারীর বিরুদ্ধে পাপ করা তাহাদের পক্ষে 
অসম্ভব, বরং তাহাদের উপাসনাবলে জগতের সমুদয় নর নারী 
ক্রমশঃ উন্নত হুইয়া অচিরে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনয়ন করে। 
জগতের প্রতি উদাসীন হুইয়। ঘরে বসিয়া! কেবল নিজের জন্ত 
উপাসনা করা কখনই বথার্থ ধর্সাধন নহে। ফেন না ঈশ্বর 
মনুষ্কে এরূপ স্বার্থপর করিয়া স্বজন করেন নাই। যখন পৃথিবীর 
স্বাথপরতাকেই আমর! ঘ্বণা করি, তখন ধর্মের নামে যাহারা কেবল 
নিজের স্বার্থ সাধন করে, তাহারা যে কতদুর ঘ্বণিত এবং ধম্মবির্ধ 
কার্য করে, তাহা! আর বলিবার নহে। অন্ঠেরা পাপের বিষে 
জর্জরিত হুইয়! মরিয়া যাক, তাহাতে আমার ক্ষতি কি, আমি 
একাকী ঈশ্বরের প্রেমস্থুধা পান করিলেই হুইল, যিনি এরূপ মনেও 
ভাবিতে পারেন, উপাসনাতত্ব কি, তিনি জানেন না। ঈশ্বরের এই 
নিয়ম যে ধাহার উপাসন! হয়, তিনি শ্বভাবতঃ অপর ভাই ভগিনীদ্দিগকে 
ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইবেন। অতএব ব্রাঙ্মগণ, ব্রাঙ্গিকাগণ, যদি 
বার্থ ই উপাসনাশীল হইতে চাও, তবে নির্জনেতে প্রতিদিন উাপাসনা 
করিতে হইবেই, আবার সময়ে সময়ে সামাজিক উপাসনাতেও যো :. 
দিতে হইবে; এবং উতয় স্থলেই সরল সাধকের জার সধ্যাবে 
উপান। করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কি জন্ত উপাসন! করিবে সর্ধহা 
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তাহা চক্ষের সমক্ষে স্থির রাখিবে। সঙ্কল্পবিহীন উপাসনা কখনই 
ব্রাহ্মোচিত কাধ্য নহে। তাড়াতাড়ি উপাসনা! সারিয়া লইলেই হইবে 
না; কিন্তু ঈশ্বরের নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা পাইবার জন্ত 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। প্রথম হইতে শেষ পর্যযস্ত কেবল 
উপাসনাপ্রণালী রক্ষা করিলে হইবে না, কিন্ত যে জন্য উপাসনা! করিবে 
ঈশ্বরের নিকট তাহা চাহিয়া লইতে হইবে। ঈশ্বরের নিকট যাহা 
চাই তাহা কথা প্রকাশ করিল; কিন্তু হৃদয়ের ভাব এবং জীবন 
তাহার প্রতিকূল, এবূপ কপট উপাসনায় কিছুই হইতে পারে না। 
উপাসনার সময় এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, যতক্ষণ ঈশ্বরের বাক্য 
শুনিতে না পাইব, অথবা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিব, 
ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। 

মনুষ্যজীবনে যদি উপাসনাই উচ্চতম কাধ্য হয়, তবে অন্ত 
সকল কার্ধ্য ছাড়িয়া যাহাতে ভাল উপাসনা হয় সর্ধাশ্রে তাহার 
চেষ্টা করিতে হইবে। যে সকল ব্রাক্ম মনে করেন, কোন মতে 
উপাসনা সারিয়া দৈনিক কাধ্য করিতে হইবে, না তাহাদের 
ভাল উপাসনা, না ভাল মতে সাংসারিক সুখ, কিছুই লাভ হয় 
না। যিনি বলেন, প্রন্কত উপাসনা না করিদ্না আমি কোন কার্ধ্যই 
করিব না, এবং জীবনেও তাহা৷ সাধন করেন, কাধ্য এবং উপাসনা 
উভরই তাহাকে শাস্তি দান করে। আমাদের প্রতিজনের উচিত, 
সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার যেন যথার্থ উপাসনা দ্বার! 
প্রাণকে শীতল করি। ঈশ্বরকে পাইব এবং তাহার প্রেমে মোহিত 
হইলে আমাদের চরিত্র ভাল হুইবে, এইজন্ত উপাসনা । বম্পূর্ণরপে 
আমার পাপ চলিয়া! যাউক, শীত স্থখের জীবন আন্মুক, এইজন্ত 
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যদি প্রতিদিন প্রত্যেক ব্রান্ধ এবং ব্রা্গিকা উপাসনা করেন, শুভ 
দিন শীঘ্রই আসিবে । উপাসনার প্রতি যাহাদের হৃদয় অনাসক্ত 
রহিয়াছে, তাহাদের ছঃখ কিরূপে দূর হইবে? প্রতিদিন উপাসনা 
না করাতে অনেকের হৃদয় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে । উপাসনার সময় 
যাহার্দের কখনও নিদ্রা আমিত না, এখন তাহারা কখন উপাসনা শেষ 
হইবে কেবল এই কামনা করে। প্রতিদিন যে ঈশ্বরকে দেখিতে 
হইবে কে বলিল, পাপী মন্ুব্যের পক্ষে সপ্তাহের মধ্যে একদিন 
উপাসনাই যথেষ্ট ; এইরূপ কুধুক্তি করিয়া তাহার! দৈনিক উপাসনার 
আবশ্তকতা অন্বীকার করে। উপাসনার প্রতি যাহারা এরূপ 
অনুবাগশূন্ত, এবং উপালনার সময় যাহারা একবার পরলোক এবং 
একবার স্ত্রী পুত্র পরিবার ইত্যাদি ভাবে, তাহাদের নিকট ঈশ্বর এবং 
পরলোক শীস্্রই যে স্বপ্রের ব্যাপার হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? 
্রাঙ্গদের দেবতা নিরাকার, বাহজগতে তাহার কোন মূর্তি নাই, 
একমাক্র উপাসনা ছারা তাহাকে লাভ করা যায়; যখন আত্মা 
উপাসনাশৃন্ত হয়, তখন আর কিরূপে ঈশ্বরের সত্তার বিশ্বাস করিবে? 
যাই আমাদের উপাসনায় শিথিলতা হইবে, তখনই আমাদের মন্তকের 
উপর মহাবিপদ আসিবে। যে ব্যক্তি ভাববিহীন হইয়া কেবল 
কতকগুলি কথ! দিয়া ঈশ্বরকে প্রতারপ| করিতে পারে, সে কোন 
মহাপাতক না অনুষ্ঠান করিতে পারে? যে উপাসনার আস্বাদ 
পায় নাই, দে যে পাপের সুখ অন্বেণ করিবে তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? অতএব তোমরা সকলেই ভাল উপাসনা করিতে 
যত কর। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্ত উপাসনা! করিলে নিশ্চয়ই 
প্রাণের মধ্যে পুণ্য শান্তি আসিবে । যদি যন্ত্রণা দুর না হল, তবে 
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কেন লোকে ব্রচ্মোপাসনা করিবে? ঈশ্বরকে যদি বিশ্বাস ভক্তির 
সহিত পুজা করি, নিশ্চয়ই অন্তরের ছুঃখ দূর হইবে । আবার যখন 
ভাই ভগিনীদের ছঃখ দূর হইবার ভ্রন্ত সকলে মিলিয়া পিতার পুজা 
এবং সেবা করিব, তখন আরও শীগ্র সুখ বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের 
আজ্ঞা যে, আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহার অর্চনা করি। 
একাকী সাধন কখনই ব্রাহ্মদিগের নিকট সুখপ্রদ হইতে পারে না। 
নির্জনেও ব্রাঙ্ম একাকী নহেন। কেন না ঈশ্বর কোথায়, প্রাণের 
ভাই ভগিনী সকল কোথায়, এবং আমিই বা কোথায়? আধ্যাত্মিক 
ভাবে সকলেই পরম্পরের নিকট রহিয়াছি, পিতাকে ছাড়িয়। সন্তান 
বাচিতে পারে না, এবং সমুদয় সন্তান এক প্রাণস্থত্রে সেই পিতার 
ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছি, এই দৃশ্ত যাহারা অনুভব করেন তাহাদের 
জুখ শাস্তির পীমা কি? তাহার সন্তানমগ্ডুলীর মধ্যে তাহাকে 
দেখিলে পাপের বন্ধন আপনা আপনি ছিড়িয়া যায়, এবং স্বর্গের 
শোভ! দেখিয়া মন চিরকালের জন্ত তাহার প্রতি আসক্ত হয়। 
তখন উপাসনা এত ভ্ুথদারক হয় যে, ভক্ত আর উপাসন! ছাড়িতে 
পারেন না। 
বন্ধুগণ, যখন তোষর! ভাই ভঙ্মীদিগকে সঙ্গে লইয়া 

কাছে বস, তখন 1ক তোমাদের ইচ্ছা হয় না যে আরও ভাই 
ভশ্বীদিগকে ধরিয়া আনি। যদি না হয় তবে বুঝা গিয়াছে সে 
উপাসনাতে অবস্তই দোষ জআছে। বিশ্বাসনয়নে যে দৃশ্ত দেখা যায় 
তাহা! অপেক্ষা সুন্দর আত জগতে কি আছে? বে উপাসনাতে 
ঈশ্বর এবং স্বর্গ নিকটে দেখিবে, সাবধান, বন্ধুগণ, কদাচ তাহার 
প্রতি উপেক্ষা করিও না। উপাসনা করিতে করিতে বে পথ্যন্ত 


উপাসনা । ১৮৩ 


মন সৎ না হয়, সে অবধি উপাসনা ছাড়িও না। ধন, মান, প্রাণ 
ইত্যাদি সমুদয় অনিত্য বিষয় চলিয়া যাক ক্ষতি নাই; কিন্তু সাবধান 
উপাসনাব্রত যেন কোন মতেই ভঙ্গ না হয়, উপাসনার সময় যেন 
কাহারও নিদ্রা না আসে। প্রতিদিনের উপাসনা! ভাল না হইল 
তাহাতে ক্ষতি কি, এরূপ সাংঘাতিক যুক্তি যেন তোমাদের মনে 
স্থান না পায়। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার সেই মনোহর দৃশ্ঠ দেখিতে 
হইবে। সেই দর্শন দর্শন নহে যাহাতে সংশয় থাকে । উপাসনার . 
আন্বাদন কোন দিন অধিক কিন্বা কোন দিন কম মধুর হইতে 
পারে; কিন্তু প্রতিদিনের উপাসনা সরল এবং সত্য হওয়া চাই। 
প্রত্যেক দিন ভক্তি বৃদ্ধি না হুইলে উপাসনা মিথ্যা। প্রতিদিন 
বর্গের দৃশ্ত দেখিয়া আনন্দিত হইবে, নিজে তাহার আজ্ঞা শুনিবে। 
প্রতিদিন অন্ততঃ একবার ভালরূপে তাহার উপাসনা করিবে। 
সকালে না হয়, অপরাহে, অপরাহে না হয়, রজনীতে উপাসনা 
করিবে। ক্রমে উপাসনাতে আসক্তি জন্মিলে, ইহাতে এত আনন্দ 
পাইবে ঘষে আর কিছুই ভাল লাগিবে না। তখন দেখিবে জগতের 
সকল সুখ ঈশ্বর অপেক্ষ! কম মনোহর এবং সমুদয় রত্ব তাহা অপেক্ষা 
কম মুল্যবান্‌। উপাসনাতে যখন তোমরা এরূপ নুখী হইবে, তখনই 
জগতে বথার্থ বরাঙ্গধর্দ্ম প্রচার হইবে । কি দৈনিক, কি সাপ্তাহিক, 
কি মাসিক, কি উৎসব কোন উপাসনাতে ব্রাহ্দের প্রবঞ্চনা আছে, 
জগতের কেহ যেন এই কথা বলিতে না পারে। উপাসনাতে 
আমাদের সকল ছঃখ দূর হউক, এবং উপাসনাতে আমরা দ্বর্সের 
শাস্তি লাত করি। 


আচার্যের উপদেশ। 
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উর 
উত্সলের নিরুদ্ধে পাপাচরণ করিও না। 


প্রাতঃকাল, রবিবার, ওরা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক) 
১৮ই আগষ্ট, ১৮৭২ খু্া 


দয়াময় পরমেশ্বরর করুণা গ্রকাশ্রভাবে প্রতিদিন যেমন 
আমাদিগের শরীর রক্ষার্থে অন্ন জল পান বিধান করিতেছে, তেমনই 
আপাাজ্মিক জীবন রক্ষার্থে ধর্মানস বিতরণ করিতেছে । আমরা এ সকল 
লাভ করিয়া, এ সকল উপভোগ করিয়া, কতবার তাহার অবাধ্য ই, 
কতবার স্টাচার আল্তা লঙ্ঘন করি | ভল, বায়ু, অন্ন, সমুদয় ভৌতিক 
সুখের জন্ত ভাঙার নিকট কৃচজ ওয়া উচিত, তাহাকে ধন্ুখায 
দেওয়। উচিত) কিন্ধ সেই সকল সুখের সঙ্গে লঙ্গে তিনি তে. 
আমাদিগকে উচ্চ স্থুথের অধিকারী করিলেন, এজ অবনত স্থাদয়ে 
্রাঙ্ধ বলিয়া তাহার নিকটে বিশেষরপে রৃতন্ছ হওয়া কর্তবাঠ। হে 
পাপ করিল, অকৃভদ্ঞভ! অপরাধে অপরাধী হইল, তাহাকেই ক্ুধার 
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সময়ে অন্ন দিলেন, তৃষ্ণার সময়ে জল দিলেন, রোগের সময়ে উষধ 
দিলেন; সে আরও অবাধ্য হইল, আরও অকৃতজ্ঞ হইল, তাহার 
পাপ ক্কৃতদ্বতা আরও শভগুণে বদ্ধিত হইল। তিনি এই পর্য্স্ত 
করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি আমাদিগকে অকৃতন্ঞতা অপরাধে 
অপরাধী হইতে দেখিয়া নিরস্ত ভইলেন না? ধন্মবলে সকল দুঃখ ' 
দুর করিবার জন্য ধন্ম দিলেন, পাপ কুমংস্কার অনত্যের বন্ুণা হইতে 
উদ্ধার করিবার জন্ত সভা-ধন অর্পণ করিলেন, শোক মোহ হইতে 
রক্ষা করিবার জগ্ত দিন দিন কত নুতন নুতন উপায় সকল আমাদিগের 
সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন) আমাদিগের অক্ুতদ্ঞতা জন্ত 
অপরাধ, অবাধাতা জন্ত অপরাধ, আরও গুরুতর হইল। 

অন্য লোকের অপেক্ষা ব্রাঙ্ছের অকৃভজ্ঞতা অবাধাতা আরও 
গুরুতর | প্রাঙ্ষের প্রতি তিনি (বিশেষ করণ! করিয়া তাহার হৃদয়ে 
শ্বগের আলোক প্রকাশিত করিলেন, তাহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া 
উপযুক্ত স্তর প্রদান করিলেন। ইহাতে আমরা ব্রাহ্ম, আমরা 
শ্রে্, এ অভিমান কার বটে, কিন্ক আমাধিগের দোষ এত ভয়ানক 
হইয়াও তাহার গ্রাত তত চৃষ্টি করি না। দেখ তিনি পরম ধম্ম 
প্রদান ক্রিয়া আমাদগকে শ্রেষ্ট করিলেন, কিন্ত সেই ধন্ম লাত 
করিয়া আমরা অকৃতজ্ঞ অবাধা হইলাম, আমাদিগের জঘন্ততা আরও 
পরিবদ্ধিত হইল । তাহার ককুণা স্মরণ করিয়া যত আহলাদিত হই, 
আমাদিগের পাপ বন্ণা তাহার সঙ্গে সঙ্গে তত বাড়িতে থাকে । 
এইজন বলি আমাদগের অবস্থা এক দিকে যেমন শ্রেষ্ট, অন্য দিকে 
তেমনই ভঘগ্ত। আবার কেবল যে সব্বাপেক্ষা মহত্তর শ্রেশ্ঠতর 
প্রান্থবর্থ পাইয়াছি তাহা নহে; আমরা বৎসরে বৎসরে প্রেমময়ের 


উৎসবের বিরুদ্ধে পাঁপাচরণ করিও না । ৩ 





উৎসব লাভ করিতেছি । আমরা ধর্মের নির্জীবভাবে নিশ্চিত 
থাকিতে পারি না, এজন্ত দুরবস্থা বুঝিয়! কৃপা করিয়া তিনি উৎসব 
আনয়ন করেন। আমরা উপযুক্ত নই ; বিশেষ করুণার যোগ্য পানর 
নই, তথাপি দয়াময় কৃতার্থ করিবার জন্ত, আমাদিগের সঙ্গে এমন 
সদয় ব্যবহার করেন। 

এই সেই অল্প দিন হইল এই ক্রহ্গমমন্দিরে, এই শান্তিনিকেতনে, 
১১ই মাঘের উৎসবের শান্তি আনন্দ লাভ করিলাম, আজ আবার সেই 
শান্তি সুখ লাভ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত করিলেন। দেখ, 
অন্ত লোকে যে সকল সুখ লাভ করিতেছে, সে সকল ত আমাদিগকে 
বিতরণ করিলেনই, তদপেক্ষা আবার ব্রাঙ্মগ করিয়! ব্রাঙ্গধন্দ্ধের স্থথ 
দিলেন। ইহাতে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া উ২সব আনয়ন করিয়া অতুল 
আনন্দ প্রদান করিলেন। করুণা, আনন্দ, স্তখ যে পরিমাণে, সেই 
পরিমাণে আমাদিগের দোষ অপরাধের বৃদ্ধি, এ কথার গুরুত্ব কি 
আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি? তিনি এত করুণা করিলেন, 
আমরা তাহার বিনিময়ে কি অর্পণ করিলাম ? ব্রঙ্গমন্দিরে বৎসরে 
বহসরে স্খরহ্ লাভ করিতেছি, ইহাতে সাহার প্রতি কোথায় বিশেষ 
কৃতজ্ঞ হইব, না! দিন দিন কৃতগ্ৰ হইয়া যাইতেছি। আমর! যতবার 
উখিত হইতেছি, ততবার আমাদিগকে পতিত হইতে হইতেছে। 
একবার যে ধন লাভ করিলান, কই নিশ্চয় করিয়া কি বলিতে পারি, 
এই যাহা লাভ করিলাম, ইহ! আর হারাইব না? সংসার শক্র 
বসিয়া আছে, যাই ধন লাভ করিলাম, অমনই সে উহ্থা হরণ 
করিয়া লইল, যাই অমৃত লাভ করিলাম, অমনই সে উহাকে শুষ্ক 
করিকা ফেলিল। 
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হৃদয়ে সেই সাধুভাব সুধারসান্বাদ থাকিন্তে পায় নাঁ। বারশ্বার 
উৎসবে সুধা পান করিলাম, সকলই অস্থায়ী হইল। মনে করিলাম 
আর উৎসবে যাইব না, ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া! রহিলাম, আর 
তাহার আহ্বান শুনিব লা, তাহার গৃহে যাইব না; কিন্তু বসিয়! 
থাকিতে পারিলাম না, পুনরায় তিনি উৎসব স্থলে আনিয়া উপস্থিত 
করিলেন । সেখানে আসিক্া আবার সেই প্রেমমুখ দর্শন করিলাম, 
জীবন সুখের সাগরে ভাসিপ। কত উল্লাস, কত আনন্দ! মনে হইল 
ভাগো আসিয়াছিলাম, তাই এত আনন্দ; শাস্তি লাভ করিলাম, ভাই 
তগিলীগণের পবিত্র প্রেমপুণ সুখ দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম । পরম 
পিতাকে বারঘার অপমান করিলাম, অপমানিত হইয়াও তিনি আনন্দে 
অভিষিক্ত করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে দীননাথের আহ্বান শুবণ 
করিলাম, তাই তিনি মন্দিরে আনয়ন করিয়া এত সুখ শাস্তি দিলেন 
তিনি জ্ঞানবান্‌, তিনি আমাদের ছুর্গতত জানেন, সেই জন্বই প্রেমানন্দ 
বিতরণ করিবার জন্য কেশ ধারণ করিয়া এখানে আনয়ন করিলেন। 
কে বলিতে পারে এ স্থান পরিতাগ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন 
করিব, সংসার আবাব সকলই গ্রাস করিবে না? আবার আগামী 
ভাদ্র মালের উত্সবে নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিবেন, বারবার উত্তেজনা 
করিস্কা উত্সবে লইয়া ধাইবেন, কিন্ধ সেখানে গিয়। যে সকল ধন 
সম্পত্তি পাইব, হয় ত তাহাও হারাইব না কে বলিল? এ সকল 
ছেখিয়াও পিতা যখন স্বয়ং আহ্বান করেন, তখন কে এমন অসাধু, 
ক্ষে এমন পাষাণ হৃদয়, উংসবে উৎসাহী হইবে না? 

ঈত্বর ভানময়, আমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্য তিনি আমাদিগকে 
অস্ত এখানে তাহার নিকটে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন। আমাদিগের 
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যতদূর সাধা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলাম, কিন্তু তাহার দয়া 
কিছুতেই পরাজিত হইল না। তাহার দয়ার আহ্বান আজ কি 
এই মন্দিরে আলিয়া বুঝিতে পারিলে নাঠ কত পুণা শাস্তি আনন্দ 
বিতরণ করিতেছেন, জানিতে পারিলে না? দয়াময় পিতার নিকটে 
যতদিন তোমরা পড়িয়া থাকিবে, যতদিন তাহার চরণতলে মন্তক 
রাখিবে, ততধিন ভিনি তোমাদিগের সঙ্গে এইরূপ বাবহার করিবেন । 
মভ্ার নধ্যে নব জীবন দিবেন; নিরাশার মধো আশা দেখাইবেন। 
ভিনি প্রেম-গ্রতে আনয়ন করিয়া যে সুখ শান্তি অর্পণ করিবেন, 
সে সকল সঞ্চয় করিয়া! রাখ । বলে পুর্বা পুর্কী উৎসবের ন্যায় সমুদয় 
হারাইয়া ফেলি, আনাদের অপরাধ আরও ভয়ানক হইবে । তিনি 
আমাদিগের ক্ুন্য এত করিতেছেন, আমরা কেন তাহার কথা শুনি 
না? উত্নবের দিন মনে মনে কত প্রতিজ্ঞা করি, সে প্রতিজ্ঞা 
আমরা কিছুই ব্ক্ষা/ করিতে পারি না। যত উৎসব যাইতেছে 
আমাদিগের অপব্রা যে আর9 বুদ্ধি হইতেছে, আমরা যে তাহার 
নিকটে নিথ্যাবাদী হইতেছি। আমাদিগের মন অবিনয় দোষে দূষিত 
হয়া রহিয়াছে, নিজ নিজ্ত অতঙ্কারে আমাধিগের সর্বনাশ হইল। 
আমরা ইচ্ছাপুববক নরকে ডবিলাম। 

পিতা চারিদিক হইতে সকলকে উতপবঙ্ষেত্রে আহ্বান করিয়া 
আনিলেন, কত উপদেশ কত শিক্ষা প্রদান করিলেন, এখান হইতে 
ফিরিয়া গিয়া আবার অধন্ম আচরণ করিলাম। এখানে সকলকে 
সম্মিলিত করিয়া প্রেমলাগর, “প্রমরাজা, শ্স্তিরাজা দেখাইলেন। 
সকলে প্রেমে আনন্দে ভাদিলান, মনে করিলাম এবার গৃহে ফিরিয়া 
গিয়া আর বিবাদ বিসম্বাদ করিব না, কিন্ধ পরিশেষে কি হইল? 
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তিনি স্বর্ণরাজ্য গড়িলেন, আমরা স্বহস্তে তাহা ভাঙ্গিলাম। এবপ 
করিয়া আমাদের অপরাধ দিন দিন যে অখণ্ড হইয়া উঠিল। তিনি 
যে পরিমাণে দয়া প্রকাশ করিতেছেন, সেই পরিমাণে আমাদের দায়িত্ব, 
দেই পরিমাণে আমরা পাপী । তিনি আশা করিলেন, আমরা উৎসবে 
আসিয়া কলহ বিবাদ বিসম্বাদ সমুদয় বিস্বত হইয়া যাইৰ, সকল 
ভাই ভঙ্মীর মুখে যে আনন্দ প্রেম লক্ষিত হইবে, তাহ স্থায়ী 
হইবে। তাহা ত হইল না। তিনি উত্সবের উপর উত্সব প্রেরণ 
করিলেন, উত্সবের বিরুদ্ধে অপরাধ আমাদিগের বুদ্ধি হইতে লাগিল 
আমাদিগের পাপ চক্ষু পাপই থাকিয়া গেল, পাপ কলঙ্কিত মুখে 
প্রেমের চিঙ্গ আনন্দের চিহ্ন স্থান পাইল না। আজ পিতা স্বগের 
উদ্ভান প্রকাশিত করিলেন, ভক্তি পুষ্পের সুগন্ধিতে চারিদিক পূর্ণ 
হইল। সকলে অশুতে অভিষিক্ত হইতে লাগিল, সর্ধত্র প্রেমবারি 
প্রবাহিত হইল । তিনি কৃপা কলিয়া স্বয়ং সকলের নিকট প্রেমমুখ 
প্রকাশিত করিলেন এ সকল দেখিয়া ও কি আমরা প্রতিজ্ঞা করিব 
না, আজ প্রেমসিদ্ধু যাহা বিভরণ করিলেন চিরজীবন ইহা সঞ্চম্ 
করিয়া! রাখিব, প্রাণান্তথেও আর ইহ? হারাইব না? 

হে ক্রাঙ্গ। বলিও না আর প্রবৃত্তি নাই । যদি এমনই করিয়া 
চিরদিন অপরাধ বুদ্ধি করিবে, অন্তরোধ করি, ব্রহ্মমন্দির পরিত্যাগ 
করিয়া অপরাধের গুরুত্ব কমাইয়া লও। আজি উৎসবে আসিয়া 
যদি অপরাধের ভান গুরু করিবে মনে করিয়াছ, বলিতেছি উৎসবে 
যোগ দিবার প্রয়োজন নাই । এখানে যে স্ব্গস্থথ উপভোগ করিলাম, 
যে শ্বগ দেখিলাম, এখানে তাহা ফেলিয়া! যাইব, আবার ৪ঠা ভাদ্র 
মরকে গিয়া ডুবিব, আর যেন আমাদিগের এরূপ না হয়। এত 
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অপরাধ করিলাম অথচ ভিনি যখন পুনরায় উৎসবক্ষেত্রে সকলকে 
সম্মিলিত করিলেন, আজ যেন এই প্রতিজ্ঞা করি, আর উৎসবের 
বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিব না। দেখ, সাধারণ ভাবে তাহার সমুদয় 
করণা উপভোগ করিয়া অকুতজ্ঞ হইলাম, এই প্রথম অপরাধ। 
ব্রাহ্মধন্ম লাভ করিয়া তদ্বিরুদ্ধাচরণ করিলাম, এই দ্বিতীয় অপরাধ। 
উৎসবের বিরোধে, আমাদিগের তৃতীয় অপরাধ হইল। আজ ভাই 
ভদ্দী সকলে নি'লত হইয়া! এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাই, আর এ সকল 
অপরাধে আমত্রা অপরাধী হইব না। এবার হইতে দরাময়ের চরণে 
এমনহ করিয়া আপনাদিগকে বাধিব, এমনই করিয়া ভাই ভগ্মীগণের 
সেবাতে নিনুক্ত হইব, এমনই সাধুভাব ধারণ করিব যে, আর 
ব্রাঙ্মজগতে অবিশ্বাস তিষিভে পারিবে না। পিতা এত করিলেন, 
আরও কত করিবেন, আমরা কিছুতেই ভাল হইতেছি না, এবার যেন 
আমরা 'অধম ভাবনকে আর জঘগ্ত করিয়া না রাখি । 

এঙ্গগণ । দেখ, তোমাদের মন্ত্রকের উপর দিয়া দয়ার স্রোত 
বঠিতেছে, শত অপরাধ, পিভা তোমাদিগকে ক্ষনা করিলেন এখনও 
যদি ব্রাঙ্মভগং কুতজ্ঞ হইয়া পিতার চরণে বাভৃত না হয়, এই হৃদয় 
বিদারণ হষন্ত যাইবে । আজ এই উৎসব স্থলে বসিয়া, আইস আমরা 
স্থির করিয়া বলি যে বারস্বার উৎসবে ফল লাভ করিয়া রাখিতে 
প্যারলাদ না, আত্মাকে প্রতারিত করিলাম 7; এবার এখানে যে পুপ্য- 
সুধা উদিত হইয়াছে, সমুদয় জীবনে আর তাহা অন্তমিত হইবে না; 
আজ বে উৎসাহ, প্রেম, হদয্ে সঞ্চারিত হইয়াছে, পুনরায় উৎসব 
আদিতে আনতে উহা শুদ্ধ হহয়া যাইবে না। অগ্ভ হইতে যদি 
হৃদয় প্রেমপুর্ণ না হুইল, এই চক্ষু পবিত্র দশন ন! করিল, এই হৃদয় 


৮... আচার্যের উপদেশ । 





চূর্ণ হইল়্া যাউক, এই চক্ষু উৎপাটিত হইয়া যাউক। আজি এখানে 
যে ভাই সকলকে পাইলাম, যে ভগ্নীগণকে পাইলাম, ইহাদিগের সঙ্গে 
যেন চিরদিনের অন্ত সম্মিলিত থাকি । পুথিবীর লোকে ব্রাঙ্মজগতের 
মহিমা মহীয়ান্‌ হইবে বলিয়া আশা। কৰিয়া রহিয়াছে; তাহার কি 
দেখিতেছে ? প্র ত্রাঙ্গগণ উখিত হইল, এ আবার পিত্ত হইল, 
এই উৎসবে উৎসাহিত হইল, এই আবার তাহাদের মৃত্যু হইল। 
পৃথিবীর লোকে যাহা মনে করিতেছে, তাহ॥ সত্া হইল। কেন 
আর এইক্প বারস্বার ঈশ্বরকে অপমানিত করি। অদ্য ৩রা ভান্র 
এত আনন্দ এত সুখ শান্তি! অগ্যকার দিন যে প্রেম-সথম্য সমুদিত 
হইল, আবার কেন তাহা 'অমা'নপার আনুত হহবে? সংসার 
ছআমাদিগের এই সকল ঢদ্দশা দেঁথক্কা বে সুখে নৃত্য করিতেছে । 
সংদার জানে অগ্ত আমাকে পরিতাগ কারয়া পবিত্র আনন্দ সুথ 
উপভোগ করিতেছে, কোথায় বাইবে, কলাই আবার ইহাদিগকে 
আমার করিয়া লইব। একবার জাবন, একবার মৃত্যু, আর এ ভাবে 
থাকিও না। আজ এক ভাব, কলা আর এক ভাব, আর যেন 
এ জীবনে দেখিতে না হম়। 

স্রাহ্মগণ! একবার চক্ষু উন্মীলিত কর। দেখ, চন্দ স্ধ্য পৃথিবী 
লকলই বদি চূর্ণ হইয়া যায, তগাপি তাঙ্চার দয়া বিচলিত হয় না। 
একবার লেই দয়াতে অটল বিশ্বান স্থাপন কর। দেখ, ইহুলোকে 
তিনি কত রঃ জন সম্পত্তি পন করিয়াছেন, সখ বিধান করিতেছেন, 
জবার শ্বগলোককে তোমাদের দন্ত শান্তিধাম করিয়া রাখিয়াছেন, 
ক্ষত শোভায় শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন। আইস আক্রি এই 
উৎসবে আমাঘের স্বদব্ের পাপ সকলকে ধৌত করিয়। ফেলি। এষন 


উশুসবের বিরুদ্ধে পাপাঁচরণ করিও না। ৯ 


কি অসাধ্য পাপ আছে ধাহা এখানে ধৌত হইঙ্কা না যায়? আজ 
এত প্রেম শান্তি উপভোগ করিয়া, কল্য যদি আবার পাপ-সাগরে 
ডুবিলাম, বল তাহা হইলে সমস্ত দিনের উৎসবের ফল কি হইল? 
অগ্ভ উৎসবে যাহা লাভ করিব, পুনঃ পুনঃ বলিতেছি চিরজীবন উহা 
রাখিতে প্রতিজ্ঞা কর। তোমরা যদি একপ সঙ্কল্প কর, অবশ ফল 
লাভ করিবে । এমন দুর পাপ নাই, যাহা এখানে উন্মলিত হইতে 
না পারে। আজ যদ আমদাদিগের এই উৎসবের ফল স্থিরতর না 
হয়, জানিও এই আনাদিগের শেষ উৎসব হইল। সংশলারে গিয়া 
পাপ-অন্ধকারে আমরা ডুবিয়া পড়িব। ১১ই মাঘের উৎসব আসিতে 
আসিতে, আজ এই উৎসবক্ষেত্রে যত ভাই ভপ্দীকে দেখিতেছি ইহাদিগের 
মধো কত জনকে আর দেখিতে পাইব না। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ 
করিয়া বলিতেছি, উৎসবের বিরোধে পাপাচরণ করিও না। উৎসবের 
বিরোধে পাপচিরণ গুরুতর অপরাধ । 

এই উৎসব পিতার অসাধারণ দয়া, ইহা হইতেই (প্রেমের প্রবাহ 
প্রবাহিত হয়। ইহাহ পুণ্য শান্তিধাম আনাদিগের নিকট প্রকাশিত 
করে। ইহা দ্বারাই আমরা উন্নতির পর উন্নতি লাভ করি । দেখিও 
এমন উৎসব যেন আমাদিগের জীবনের শেষ উৎসব না হয়। যদি 
আমরা এই উৎসবের ফল রাখিতে না পারি, নিশ্চয় আমাদিগের 
স্ত্রী পুজ পরিবার, সমুদয় দেশের সর্বনাশ সমুপস্থিত হইবে। অনুরোধ 
করি একবার তোমাদের ক্ষুত্র হদয়ের দ্বার খুলিয়া দাও, দেখিবে, 
ক্রমাগত উহার মধ্য দিয়া প্রেম ভক্ষির প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতে 
থাকিবে । দিবারাত্রি সেই অভ প্রত্রবণ নিকটে বসিয়া থাকিবে, 
তৃষ্ণা ক্ষুধা সকলই বিদূরিত হইয়া ষাইবে। ক্রমাগত প্রেম তক্তি 


চর 


১০ আচার্য্ের উপদেশ । 





উলিত হইয়া উঠ্িবে, সমুদয় ব্রাঙ্মমগ্ুলীতে বিস্তারিত হইয়া পড়িবে) 
প্রেমজলে ঈশ্বরের চরণ ধৌত হইতে থাকিবে । আর আমর! এই 
প্রশ্রবণের প্রবাহকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না! ইহা সমুদয় 
প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলিবে। সাধু অসাধু পাপী সকলকেই এই 
প্রেমজলে অভিষিক্ত করিতে থাকিবে । সমুদয় ভাই ভগ্নীকে এ 
প্রেমজলে অভিষেক করিয়া উহার শেষ হইবে না, সমগ্র পৃথিবীতে 
মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যে উহা বিস্তারিত হইয়া পড়িবে। সমুদয় পৃথিবীর 
ঈশ্বরের পরিবারের পদ ধৌত করিয়া উহা নিঃশেষ হইল না, ক্রমাগত 
আরও প্রেমজল বহির্গত হইতে লাগিল। 

এখন এ জলে কাহার চরণ ধৌত করি? সকল ভ্রাতা ভন্মীর 
মধো অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কোথায় কে আমার শক্র আছে? 
অন্বেষণ করিয়া তাহাকে বাহির করিলাম, সেই প্রেমজলে তীহার 
চরণ ধৌত করিপাম, শক্রকে মিত্রন্ূপে আমার হৃদয়ে স্থান দিলাম । 
তখন বলিব, আমরা এত জানিতাম না, ওরা ভাদ্র উত্সবের সময়ে 
আমাদিগকে উৎসবক্ষেত্রে আনিয়া পিতা এত ভিক্ষা দিবেন, এত 
ভিক্ষা দিয়া আমাদিগের হৃদয়ের সমুদয় দুঃখ বন্ত্রণা দূর করিবেন। 
ধন্য জগদীশ ! ধন্ত তোমার করুণা! পাপীর হৃদয়ে এমন [প্রেমের 
উৎস উৎসারিত হইল। এইজন্ঠ পূর্বতন সাধু পুণ্যবান্‌ আত্মা সকল 
বলিয়াছেন, "জলহোতের নিকট রোপিত বৃক্ষ যেমন সময়ে ফল প্রসব 
করে, উহার পত্র যেমন কখনও শুষ্ক হয় না,” সাধুজীবন সেইরূপ । 
বথার্থতঃ হৃদয়ে এই প্রেমের সরোবর প্রকাশিত হইলে ধম্মজীবনের 
আরম্ভ হয়। প্রেমফুল ফুটিয়া সকল দিক আমোদিত করে । আইস, 
আমাদিগের হৃদয় মরুভূমি হইতে এই প্রেম প্রত্রবণকে প্রবাহিত 


ব্রচ্মরাজ্য । ১১. 
হইতে দিই। আমাদিগের হৃদয়ে এই প্রেম প্রজ্রবণের অতাব, 
তাই বর্গের এত কৃপা আমাদিগের নিকট কার্ধাকর হয় না। দয়ামর 
পিতা তাহার গৃহে আনয়ন করিয়া প্রেমের প্রবাহ প্রমুক্ত করিয়া 
দিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। এ সময়ে আমাদিগের হৃদয় হইতে প্রেম 
প্রবাহ উৎসারিত হইতে যেন আমরা বাধা না দিই। এই সময়ে 
আমাদিগের প্রেম ভক্তি সকলের প্রতি ধাবিত হউক । ব্রাক্ষরাজা, 
প্রেমের রাজ্য ভক্তির রাজ্য হয়, দয়াময় ঈশ্বর আজ আমাদিগকে 
এই আশাব্বাদ করুন। 


শা 


ব্রহ্ষরাজা । 


সায়ংকাল, রবিবার, শুরা ভাদ্র, ১৭৯৪ শক; 
১৮ই আগ্ট, ১৮৭২ খষ্টান্খ । 

ব্রহ্মরাজ্য কি সুন্দর রাজ্য । এ রাজোর উপরে সংসারের কোন 
অধিকার নাই। এ রাজো বাহারা বাস করেন, সংসার তাহাদের 
সুখ সৌভাগা হরণ করিতে পারে না । আমরা অদ্য এই পবিজ্র গু্থ 
কোথায় বসিয়া আছি? সেই ব্রঙ্গরাজ্যে বসিক্া আছি। সংসারের 
এখানে কোন কর্ডহ নাই । দেখ সংসার আমাদিগকে ভুলাইবার 
জন্ত কত চেগ্া পাইল, আমাদিগকে তুলাইতে পারিল না। আমরা 
এখানে সকলে এক হায়, এক মন, এক চিত্ত, এক পরিবার হইয়া 
বসিয়া আছি। সংসার ধন মান এশ্বধ্য প্রভৃতি ফত আকর্ষণ আছে 
লইয়া আসিল, কত সুমিষ্ট বচনে সম্বোধন করিল, নিকটে ডাকিয়া 
কত প্রিয় সম্ভাষণ করিল। লংসারের রাত্রিতে নিসা নাই, সর্বাদ! 


১২ আচার্যের উপদেশ । 


জাগ্রত, কিরূপে আমার্দিগকে মুগ্ধ করিবে এজন্য তাহার সমস্ত 
বিমুগ্ধকর শক্তি প্রকাশ করিল। দেখ কিছুতেই সে এখানে তাহার 
অধিকার বিস্তার করিতে পারিল না। একবার এই ছবিখানির 
উপরে দৃষ্টি কর। যাহারা বড় বড় লোক, যাহারা বড় বড় জ্ঞানী, 
দেখ সংসার তাহাদিগকে লইয়া কেমন ক্রীড়া করিতেছে, তাহার 
তাহাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি সকলই সংসারের চরণে বিক্রয় করিতেছে । 
তাহার! আপনাদিগকে বড় মনে করে, কোটা কোটা লোক তাহাদিগকে 
বড় বলিয়া শ্বীকার করে । কেমন তাহাদিগের সামান্ত বুদ্ধি, কেমন 
তাহাদিগের ক্ষুদ্র জ্ঞান! সংসার অনায়াসে তাহাদিগকে তুলাইয়া 
পাপজালে ফেলিতেছে। আমরা এই উৎসবের উচ্চ ভূমি হইতে 
বিলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, সংসারের উচ্চ উচ্চ গৃহ কেমন জঘন্ 
ক্ষুদ্র কুটার। মনুষ্য এক একটা ক্ষুদ্র পৃস্থলিকার ন্যায় সংসারে বিচরণ 
করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ জন্ পিপীলিকার স্ায় দেখাইতেছে। সংসারে 
যাহা কিছু শুপ্র ছিল, লৌকের নিকটে অজ্ঞাত ছিল, এই উতৎব 
দুরবীক্ষণে আমরা সকলই জানিতে পাইলাম। সংসারের কেমন 
য়োহিনী শক্তি! কত লোক বিমুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । এমনই ক্ষমতা 
কত বড় লোক উহার পদসেবা করিতেছে । ইহাদের জ্ঞান বুদ্ধি 
কিছুই করিতে সমর্থ হইতেছে না । 

এদ্দিকে দেখ আমাদের ব্রহ্গরাজা পর্বতের উচ্চ শিখরে অবস্থিত । 
নবীন উদ্ভান, নূতন আ্োতত্বতী। এ রাজো পাধিব গোলাপ পুষ্প 
নাই। এখানে প্রেম-পুষ্প ভক্তি-চন্দনের অভাব নাই। উৎসাহ-বসস্ত 
এখানে চিন্র-বিরাজমান । এ পুষ্প কৃত্রিম নহে, এ পুম্পের নিকট 
আর সকল পুষ্পই কৃত্রিম, এ চন্দনের সৌরভের নিকট কোথায় 
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অন্ত সৌরভ 1 এ উগ্ভানের যিনি প্রহু, তাহার দ্বার প্রমুক্ত। অমূল্য 
রত্বে তিনি তাহার গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সন্তান সেথানে 
যায়, রাশি রাশি রতু গ্রহণ করে, কেহই বাধা দিতে পারে না। 
যেবাক্তি এখানে বাস করে, স্বর্গের সুখ লাভ করে। এ স্থান 
ছাড়িয়া আর কি সংসারে যাইতে ইচ্ছা হয়? নিয়ত অভিলাষ হয় 
চিরদিন এখানেই বসিয়া থাকি । স্ত্রী পুত্র কন্তা স্বজন আত্মীয়গণ 
কোথায়? তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত আবার নিম্ন ভূমিতে 
অবতরণ করিব? না।স্ত্রী পুত্র কন্ঠাগণ আইস, এই উচ্চ শিখরোপরি 
আইস, শ্বজন বন্ধু বান্ধব আইস, এখানে আসিয়া সকলে সম্মিলিত 
হও। ইহলোকেই তোমাধিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, ঈশ্বরের উদ্যানের 
পবিত্র সুখ সম্ভোগ করি । 

নীচে যাহা কিছু সকলই সেই উপরিস্থিত ঈশ্বরের রাজোর জন্য? 
আর কি সংলার তাহার ধন মান সম্পন্তি দিয়া আমাদিগকে তাহার 
ক্রীতদাস করিয়া রাখিতে পারে? ধিকু তাহাদিগকে যাহারা এখানে 
একবার উপবেশন করিয়া, পুনরায় সেই সংসারের জন্য লালারিত 
হয়। ইচ্ছা হয়, যাহার! নিয়ে সংসারে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের 
সকলকে ডাকিয়া এখানে লইয়া আসি। ইচ্ছা হয় সকলকে বলি, 
আর কেন তোমরা সামান্ত অকিঞ্চিংকর ধন মান প্রদুত্ব লইয়! মুগ্ধ 
হইয়া আছ। আইস উগ্ভানে আমিয়া উপবিষ্ট হও। নিয়ে ধন মান 
সম্পত্তিতে নৌকা বোঝাই করিতেছ, এ নৌকাতে নিশ্চয় সংসার 
সাগরে ডুবিয়া মরিবে। এদেখ ড্ুবিতেছে। আত্মীয় কুটুম্বজনে 
কেহই সঙ্গী হইতেছে না। চীৎকার করিল, রোদনধ্বনি কাহারও 
কর্ণে প্রবেশ করিল না) সকলেই বধির হইল । নিপুণ কর্ণধার সঙ্গে 
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নাই, এইজন্ত সকলে নিজ দোষে ডুবিয়া মরিল। হায়, জলমগ্র লোক 
সকল ডুবিবার সময়ে ঈশ্বরকে ডাকিবারও সময় পাইল না। 

হে ভাইগণ, ভগ্মীগণ! আর কেন ডুবিয়া মরিতেছ, এখানে 
আইস। দেখ, এখানে কেমন আশ্চর্য্য সুন্দর নদী বহিতেছে। ইহাতে 
পাল তুলিয়া দাও, মরিবার ভয় নাই। চারিদিকে ভয়ানক তুফান, 
ঈশ্বর স্বয়ং কর্ণধার, দেখ ভয়ে কেহই কম্পিতকলেবর হয় নাই। 
যদি পার হইয়া অনন্তকীলস্থামী রন্ধপামে যাইবে, এখানে আইস। 
সংসারে পতঙ্গের ভ্থায় লোভে আরুষ্ট হইয়া কেন অগ্রিতে পুড়িয়া 
মরিতেছ। দেখ ওখানে কত কত বড় লোক অগ্নিতে পুড়িয়া নবিল। 
যঙ্দি স্থুখ শান্তি চাও, এই যে আমরা উগ্ভানে বসিয়া আছি, এখানে 
আইস। এখানে সকল স্থ পাইবে, বত রত্ব গ্রহণ করিতে চাও, 
পিতা হৃদয়ে বলিয়া তাই দান করিবেন। 

আজ ব্রঙ্গমন্দিরের অপৃব্ধ শোভা একবার অবলোকন কর। 
ব্হ্ষমন্দির আক্ষি আর শোকের স্বান নাই, কাহারও মুখে শুফতা লক্ষিত 
হুটতেছে না, সকল দুখই উৎসাহ আনন্দে পূর্ণ । দেখ এই নরলোকে 
বাম করিয়াই ভক্তের আত্মা অন্তরে অন্তরে পিতার সঙ্গে মিলিত 
হইয়াছে । পিতার সৌন্দর্য সকলের মুখে প্রকাশ পাইতেছে, পিতার 
প্রেমমুখ ভক্ত-হৃদয়ে প্রতিবিদ্বিত হইয়া কেমন আশ্চর্যা শোভা ধারণ 
করিয়াছে । সংসারের হত কিছু সুন্দর বস্থ আছে, একত্রিত করিয়া 
আজকার এই সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলাইয়া দেখ, বল আমাদিগের পিতার 
সৌন্দর্য অধিক, না সংসারেষ সৌন্দর্যা অধিক? তাহার ব্রাহ্গধর্খে 
অধিকার কোথায়, যে পিভার মুখের সৌন্দর্যা দর্শন করে না, সংসারের 
সুখ-সৌন্দধ্য দেখিয়া! মুগ্ধ হইন্লা থাকে । ছুভাগ্য তাহারা যাহারা 
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মাতার মুখ-সৌন্দধ্য দর্শন কারি না, সংসার মোহে মোহিত 
থাকিল। 

ব্রাহ্মগণ ! একবার সংসারের মুখস্রী। দেখ। দেখ, সে কেমন 
চাক্চিক্য প্রদর্শন করিতেছে । এ ত নিক্নে চন্দ সুর্য ধর্শন করিতেছ, 
পিতার রাজ্যে যে চন্দ্র স্র্যা সমুদিত, ইহার কোটা কোটা চন্দ্র হুর্য্য কি 
তাহার সঙ্গে তুলনা হয়? কি আশ্চগ্য! আজ দরাময় নাম উচ্চারণ 
করিয়া কত বাপার দেখিলাম। দরাময় দযাময় বলিতে বলিতে 
আজ পাষাণ হইতে জল পড়িল, পাষাণ হৃদয়ের জলে চারিদিক ভাসিয়া 
গেল। ভার! যাহার নামের গুণ এত, না জানি তাহার নিজের 
গুণ বাকত! ব্রা্গগণ ৷ প্রেমভরে পিতাক নাম গান কর। তোমরা 
তোমাদের নিজ নিজ মুখের সৌন্দর্য দেখিয়া স্তস্ভিত হইয়া যাইবে । 
কে বলে ত্রাঙ্গগণের সুখে সোন্দধ্য নাই । দয়াময়ের নাম যাহাদিগের 
সুখে, তাতাণিগের মুখের সৌন্দর্সোর নিকটে কি আর কোন সৌন্দর্যের 
তুলনা হইতে পারে? 

অদ্য দয়াময়ের রাজ্যে যে উদ্ভান দেখিলাম, মে পুষ্পের সৌরভ 
প্রকটত হইল, উহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। 
জদয়-কাননে প্রেমপুষ্প প্রশ্দুটিত হইল, উতসব-উদ্ভানে কেবলই 
প্রেমপুষ্প, ভক্কিপুষ্প। সংসারে ভাই ভগিনীগণ ছিলেন, তাহাদিগকে 
চিনিতাম না। এখানে আসিয়া কেমনে জদয়ে হৃদয়ে আক্ষ্ট হইল । 
পিতার সম্পর্কে সকলে মিলিত ভইলাম। কুতিক চরণ হইয়া গেল, 
মোহজাল ছিন্ন হইল । আর কি সংসারের কুমন্ত্রণার় আমর! বিশ্বাস 
করিতে পারি? আর কি আমরা এই স্থানের সৌন্দধ্য পরিত্যাগ 
করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত সংসারে যাইতে পারি? 
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ইন্দ্রিয়গণের সেবায় নানি নিক রি পারি? এই মন 
প্রাণ, সংসারকে প্র করিয়া তাহার চরণে বিক্রর করিব, এমন মোহ 
আরকি আমাদিগের হইতে পারে? অন্তরে অন্তরে ষে উদ্যানে 
বলিয়া পরম পিতার পুজা করিলাম, তাভার রমণায় সৌন্দর্যের সঙ্গে 
পৃথিবীর কিছুরই তুলনা হয় না, সমস্ত জগৎ তাভার নিকট পরাস্ত 
হহয়া যায়, ইহা বদি বিশ্বাস হইল, তবে বল এমন সুন্দর রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কেন অভিলাষ হইবে? বল চিরদিন এই 
বরাজো বাস করিব, কখনও এ রাজা আর পরিত্যাগ করিব না। 
ব্রাহ্মগণ । অঙ্গমন্দিরে অস্ত যাহা ধেখিলে ইহার ছবি জদয়ের 
মধ্যে ধারণ কর। পরম্পন্র €প্রম ভাবে সম্মিলিত হইয়া যে আনন্দ 
উপভোগ করিলে, পরস্পরের মুখ দর্শন করিয়া যে উল্লাস অনুভব 
করিলে, এই আনন্দ চিন্নপধন মঞ্চয় করিয়া! রাখ । গুহে প্রত্যাগমন 
কারয়া কেবল দয়াময়কে ডাক । এই যে মুখে সৌন্দর্য প্রকাশ 
পাইল, এই শৌন্দগা চির পৌন্দর্ধা হউক, আর যেন মুখ দগ্ধ না 
হয়, আর যেন মুখ কুর্াসত না হয়। এই ক্রহ্মমন্দিরকে আধ্যাত্মিক 
স্বগরাজোর থুছে সইয়া যাও, বাহিরের যাহ! কিছু সকলই বাহিরে 
পড়িয়া থাকুক | অগ্ এখানে যে উদ্ভান শোভা দশন করিলে, হৃদয়ের 
মধো উহ চির-বিবান্ত কুক । দেখিবে উহার পুষ্প সকল চির- 
সৌরভ বিস্তার করিবে, উদ্ভানের প্রশ্থ স্বয়ং উহা চির-গ্স্কুটিত 
রাখিবেন। 
ভ্রাতগণ, ভশ্মিগণ ' অস্তকার এই ছবি গৃহে লইয়া যাও। সেখানে 
মনোমনিরে প্রেম-সরোববের নিকটে ইহাকে সংস্থাপন করিয়া রাখ। 
সেখানে পুনঃ পুনঃ এই ছবি দর্শন করিয়া বিষোহিত হও । আর 





লাঙারে বারিরারনিহ ১৭ 


ংসার তোমাদিগের উপরে জয়ী হম পারিলে। না। সংসার কি 
বুঝিবে ? ব্রঙ্গপ্রেমে যে মুগ্ধ হইল, সেই বুঝিল প্রেমময়ের কেমল আশ্চর্য 
আকর্ষণ। অগ্য স্তপ্তিত হৃদয়ে ব্রহ্গমমন্দির পরিত্যাগ কর, গৃহে 
'প্রত্যাগমন করিয়া, সর্বদা এই উদ্যানের সোন্দধ্য অবলোকন কর। 
ঈশ্বর আনাব্ধাদ করুন যেন প্রতোক হৃদয়ে চির-শান্তি চির-্রেমপুষ্প 
প্রস্ফুটিত হয়। 





ব্রাহ্ম বর্ম অনাদিকাল সিদ্ধ । 
রবিবার, ১৪ই মাশ্থিন, ১৭৯৪ শক ; ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ খুষ্টান্স । 


বিশ্বাল বাক্ষগণের প্রাণ । বিশ্বাসবিছীন হইলে তাঙারা জীবনীন 
হয়েন। যর বিশ্বাস হুমিতে দ গ্ারমান না হইলাম, তবে আমাদিগের 
দগ্ডারমান হইবার স্থান কোথাম়্ ? যদি বিশ্বাস আমাদিগের আন্দোলিত 
হইয়া গেল, পরিবন্থিত হইল, নিশ্চয় আমাদিগকে মৃহ্ার গ্রাসে পতিত 
হইতে হইবে। যখনই আমি দেখিলাম, আমি অগ্ যাহা বিশ্বাস 
করিতাম, কল্য তাহা পরিত্যাগ করিলাম, আমার মৃহ্রার দিন অতি 
নিকট । অতএব বিশ্বাস দুঢ় না হইলে, ধশ্মরাজ্যে দ গায়মান থাকিত্তে 
পারিবেন, তা বেন কেহ আশা না করেন । 

তি অল্প কয়েকদিন হইল, ব্রাঙ্মলমাজের মধ্যে একটী ভয়ানক 
ফাপার ঘট্টয়া গিয়াছে । ব্রাঙ্গধন্থ হিন্দুদন্ম, এইটী প্রতিপন্ন করিবার 
জন্ত প্রয়াস হইয়াছে । ব্্রাঙ্ধধর্ম ভিন্দুধশ্ম, এত বৎসর পরে কি এই 
সিদ্ধান্ত হইল? অনস্ত অনাদ্দিকাল হুইতে সমাগত ঈশ্বর-বিরচিত 
ব্রাঙ্মধন্দম কোথাদ্,। আর ক্ষুদ্র অল্লকাল হইল মন্ুব্য-হুত্ত-বিরচিত 


৩ 


১৮ কাদে উপদেশ । 


ছিন্দুধন্দ কোথায়! পরিশেষে কি এই হইল যে ইহারা ছুই এক 
হইয়া গেল? যে ধর্দ অনাদিকাল হইতে আছে, যে ধর্ম, ঈশ্বর 
যগন মনুষ্য প্রকৃতিকে স্থষ্ট করিলেন, তখন তন্মধ্যে নিহিত করিয়া 
দিলেন, সেই ধর্ম কি না ভ্রমাত্বক মনুষ্যগঠিত হিন্দুর্থের সঙ্গে-_সেই 
ধর্ম কি ন! খথেদের প্রথম সুত্র যে দিন অস্কুর বদ্ধ হইল, সেই দিন 
হইতে হইল! আধ্যজাতি বা অমুক জাতিতে উহা বদ্ধ, পরিশেষে 
কি এই সিদ্ধান্ত করিব? ঈশ্বরপ্রেরিত প্রিয়তর ত্রাঙ্গপন্দরকে হিন্দু 
মুনলমান গ্রীহ্ীন কোন ধর্ঘের শাখা করিলে বে, ঈশ্বরের অবমাননা 
করা হয়। ক্ষুদ্র সন্কুচিত অন্দার ধর্ম পৃ্ণবী অনেক দেখিয়াছে, আর 
তাহাতে প্রয়োজন নাই । সময বুঝিয়া দয়াময় পিতা আকাশের স্তায় 
প্রনন্ত উদার মহান্‌ ব্রাঙ্গধন্মকে প্রেরণ করিলেন যে, দেশ কাল 
ষমুদয়কে ভগ্প করিয়া__সদুদয় পৃথিবাগ্থ কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান, 
কি হন্দু, প্পকে আপনার ক্রোড়ে স্থান প্রধান করিতে পারে। 
আমরা কি ঠাহার অবনাননা কথিব? না অত বড় মহান্‌ প্রশস্ত 
ধন্মকে দেশ ব। জাতিবিনেষে বন্ধ রাখিয়া সঙ্কুচিত করিগ্া ফেলিব? 
ষমগ্র আকাশকে, সনগ্র সনুত্রকে, কে একট ক্ষুদ্র ঘটের মধ্যে পুরিরা 
রাখিতে পারে? মহান্‌ ত্রাঙ্মধণ্মকে হিন্দুধশ্মের মধ্যে পুরিয়া রাখা 
কি তদ্রুপ প্রয়ান নয়? 

আমাদিগের মধ্যে এমন কে আছেন, ধিনি বলিবেন, না, আমরা 
পূর্বতন মহবিগণের নিকট কোন উপকার লাভ করি নাই। এরূপ 
অক্ৃতজ্ঞতার কথা আমাপিগের দ্বারা উচ্চারিত হইতে পারে না। 
আমরা তাহাদিগের নিকট উপকার লাত করিয়াছি বলিয়া কৃতজ্ঞ 
হব, কিন্তু ব্রাহ্ধর্দা আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি, 


ব্রাহ্মধশ্ম অনাদিকাল সিদ্ধ । ১৯ 





ত্রাঙ্গধন্্ন তাহাদিগের বিরচিত, ইহা আমরা প্রাণ থাকিতে কখনও 
বলিতে পারিব না। সকল কালের সকল দেশের মহদ্বযক্তিগণকে 
আমরা সাদরে গ্রহণ করিব, তাহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিব, 
কিন্তু কখনও তাহাদিগের হইতে ব্রা্গধশ্ম লাভ করিলাম, ইহা বলিব 
না। ব্রাঙ্গদর্থকে প্রতি সাধকের আত্মায় শ্বরং ঈশ্বর প্রেরণ কজিলেন, 
কোন মন্ৃধ্য বা পুস্তক তাহার মিকট উহ্হাকে আনয়ন কষে নাই, 
ইহা! কি আছ আমরা অবিশ্বাস করিব? একট বিশ্বাসই যে আমাদিগের 
প্রাণ । এই বিশ্বামকে অবলম্বন করিয়াই বে আমরা ডীবিত সহিয়াছি। 
যাহা আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলাম, বল তাহা কিরপে আর 
অবিশ্বাস কারব। 

তাহ্মধ্ম অনন্ত উদ্ধার মহান । ইহা দেশ কালে, পুস্তকবিশেষে 
বা মনুষ্যবিশেষে আবহ নাহ | হিন্দু বলিয়া শ্রীষ্টান বলিয়া মুসলমাম 
বলিয়া ইহাতে কোন জাভায় গোরব নাই। ইহা সকল জাতিগত 
বিভিন্নতা চূর্ণ কাঁরর! সমুপয় পৃথিবীর মনুষ্য জাতিকে এক করিবে, 
সকলে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে । যে ধন্ম একদিন সমুদয় পৃথিবীকে 
আপনার স্থশাতল ছাল্াতলে আনরন করিবে, সমস্ত পুর্ণবী যাহার জন্ত 
প্রতাক্ষা করিরা রহিরাছে, তাহাকে কি আমরা ক্ষুদ্র হিনুসানার 
মধ্যে বন্ধ রাখিব? জগত অনেক সম্প্রদায় দেখিয়াছে, আর তাহাতে 
ধর্সমপ্রদায় বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই । এহ ধর্দকে আমা ক্ষুত্র মন্গুয্যহদয়ে 
বন্ধ রাখিতে চাই না, ইহা নমুদয় মন্নস্যমগুলীর আম্মগত সম্প্তি। 
ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের হৃদয়ে থাকিয়া আনাদিগকে এই ধশ্খ শিক্ষা 
দিতেছেন, তিনিই আমাদিগের গুরু, তিনিই আমাদিগের নেতা, 
ভিনিই আমাদিগের পুস্তক, আমরা আর কোন গুরু, নেতা ৰা 


২০ আচার্যের উপদেশ । 


পুন্তক স্বীকার করিতে পারি না। শ্বীকার করিলে আমাদিগকে 
অবিশ্বাসী হইতে হয়, ঘোর সংশয়ী হইতে হয়, আমাদিগের ঈশ্বরের 
অবমাননা করা হয়, এরূপ ভয়ানক অপরাধ যেন কখনও আমাদিগের 
দ্বারা সংঘটিত না হয়। 

্রাহ্মগণ, স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের ধর্ষের প্রাণ, তিনিই আমাদিগের 
গুরু ও আচার্য । তাহা হইতেই আমরা এই ব্রাঙ্গবন্মকে লাভ 
করিয়াছি । এ ধর্মকে দেশ কাল বা জাতিবিশেষে বদ্ধ রাখিয়া আমর! 
যেন আমাদিগের সর্বনাশ না করি। যদি আমরা এরূপ করিতে 
যাই, নিশ্চয় আমর1 ঘোর অবিশ্বীসের অন্ধকূপে পড়িয়া জীবন 
হারাইব। বিশুদ্ধ উদার মহান্‌--স্বয়ং ঈশ্বরের তস্ত হইতে সমাগত-_ 
্রাহ্মধন্মকে যেন আমরা কোন মনুষ্যর্চিত বলিয় তিলার্দের জন্যও 
বিশ্বীদ না করি। নিশ্চয় বলিতেছি, এরূপ করিলে আমাদিগের মৃত্যু 
হইবে, আমরা ধন্মরাজা হইতে বহিদ্কত হইব, আমাপ্দিগের পরিত্রাণের 
পথ অবরুদ্ধ হুইন্া যাইবে। 


মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা । 


মঙ্গলবার, ৪ঠ1 পৌষ, ১৭৯৪ শক ॥ ১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃষ্টান । 
আজ ব্রদ্ধমন্দির গ্রাতিট্টিত হইল। সকলের কর্ণে এই মধুর সংবাদ 
প্রবেশ করিল। কিন্তু ইহার যথার্থ অর্থ, বখার্থ তাংপধা কি? ইহার 
অর্থ এই ফে, এ অঞ্চলে ররূখনির আবিষ্কার হইল। দুঃখী কষকগণকে 
এখন ঈশ্বর বলিভেছেন, কর্ষণ কর, দেখিবে ইহাতে সার ধন পাইবে, 
বাছা ভোগ করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিবে। সেই ভূমি খনন 


মুঙ্গের ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা । ২১ 


করিবার জন্য আজ আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ইছার নাম 
যদি ব্রহ্মমন্দির হয়, ইহার অর্থ এই নহে যে, ব্রহ্ম ইস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন । কিন্তু ইহা ব্রন্মেতে পরিপূর্ণ । ইহাতে ব্রন্দের আরাধন! 
হয় বলিয়া ব্রহ্ষমন্দির হয় নাই। যদি অন্তরে প্রবেশ কর, তাহা 
হইলে গভীরতর অর্থ হদয়ঙগম করিতে পার। এ মন্দির ব্রহ্গরূপ- 
রত্রে পরিপূর্ণ । ইহা ত্াহারাই বুঝিতে পারেন, ধাহারা গোপনে সেই 
রত্ব ভোগ করিয়াছেন । সেই অগম্য খনিতে সাহার! গ্রবেশ করিলেন, 
ধাহারা ব্রদ্মের গুড় তাৎপধ্য বুঝিয়াছেন। ব্রন্গের সৌন্দর্যা এখানে, 
কেন ন' ব্রহ্মরূপ-চন্ত্র এই ঘরকে আলোকিত করিতেছেন। ব্রাঙ্গগণ, 
তোমাদিগকে করযোড়ে প্রার্থনা করি, তোমরা কি এ অর্থ বুঝিয়াছ? 
তোমরা কি জান ইহার কোন গৃঢ় অর্থ আছে ? তোমরা যদি যথার্থ 
তাতৎপর্মা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও, সামান্ত 
লোকেরাও কি তাহা করিতে পারে না? ঘর দেখিলাম, তাহাতে . 
কিআছে? এই চারিদিকের প্রাচীর ইষ্টকাদি কি ইছার সর্কগ্ম, 
না ইহাতে কোন বস্ক আছে? অবশ্ত কিছু সামগ্রী আছে, ইহ! 
না লাভ করিলে কোন মতে শাস্তি পাওয়া বার না। 

সে পাগল, যে বলে ব্রাঙ্গেরা মন্দিরে কোন বস্ত পায় না। বন্ধ 
যদি না থাকে, এ ঘর চূর্ণ হইয়া বাউক, এখনই শ্রশান বলিয়া এখান 
হইতে চলিয়া যাইব শুন্য আকাশ যে এ ঘর নয়, তাহা তিনি বুঝিতে 
দিয়াছেন । ত্রাহ্গ, তোমরা জান ব্রহ্ষ-নিকেতন কাহাকে বলে । বেখানে 
পিতা বাস করেন, তাহাকেই ব্রঙ্গ-নিকেতন বলি। যেখানে এই ভাবে 
হৃদয়কে পবিত্র করিতে পার, ঈশ্বরকে দেখিতে পাও, তাঁহারই নাম 
বরঙ্ষমন্থ্ির। বেহারের ব্রাঙ্গগণ, তোমরা এইরূপ করিতে চেষ্টা কর। 
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আমর! ধর়িতে চাই তাহার শ্রীচরণ, তাহার পদগ্রদ পরিজাণ। মার 
ক্রোড় হইতে কণ্তাগণ যেমন সামগ্রী পাইয়া অঞ্চলে বাধিয়া আননে 
চলিয়! যায়, আমরা! তেমনই পিতার হস্ত হইতে শাস্তিরস লইয়া 
আনন্দমনে ঘরে যাইব। এখানে যত বীজ বপন করা যায়, ততই 
যেন শতধারে প্রেমের জল উৎপন্ন হয়। এই ঘরে যাহা! দেখি, চক্ষের 
রশ্মি হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়কে আরও আলোকিত করে। এ 
ঘরে যাহা শুনি সে সামান্ শুনা নহে, তাহাতে প্রাণ শীতল হয় ও 
আত্মার পরিত্রাণ হয় । এই যে বেহার প্রদেশে ব্রহ্মমন্দিয় প্রতিষ্ঠিত 
হইল, ইহার অর্থ যে দেশময় রত্ে পরিপূর্ণ হইল। দীন দ্ঃখী এখান 
হইতে শূন্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে পারে না। বেহারের শত শত 
লোক এখানে অমৃত পান করিয় রত বাধিয়া লইয়া! যাইবে । আমরা 
ধতবার এখানে আসিব সামগ্রী হন্তপূর্ণ করিয়া চলিয়া যাইব। বর্ষ 
ক্ক্পা করুন, যেন আমরা রিক্রহান্তে ফিরিয়া না যাই! 

আমরা যদি এখানকার শান্ত-সরোবরে অবগাহন করিতে না পাই, 
আজ বদি শুন্ত হদয়ে ফিরিয়া ফাই, তবে ব্রহ্মমন্দির বৃথা হইল। কোন 
সাধুইচ্ছা পূর্ণ না করিয়া চলিয়া যাও, যদি এমন ক্ষমতা থাকে, 
লোকে বলিবে যে কেবল নামের ঘর । সেখানে যে যায়, সে কিছু না 
পাইগ্লা ফিরিয়া আসে। শৃন্ঠ সেখানকার রাজা, আকাশ সেখানকার 
উপাসফ। কেহ কিছু দের না, কেহ কিছু পায়না। উপাসকগণ, 
এঞ্ন্ত বলি, গভীর দায় তোমাদের উপরে, বিশেষ সতর্ক হও। আজ 
হস্ত পাইলাম, পিতাকে দেখিয়! প্রমান বর্ষণ হইল, ধখন এই ভাবে 
গাহাক্ষে ধরিবে তখন কিরূপ আননা হইবে জানিতে পারিষে। 
উদ্ধার বছি প্রিয় মুজের়ে জীবন রারিয়। থাকেন, তিনি ইহার বিচার 
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করিবেন। যদ্দি বিচারে এই হয় যে, ব্রহ্মমন্দির হইতে লোকে শুন্ত 
মনে যাইতে পারে, তবে এ মন্দির না থাক! ছিল ভাল। দেবপ্রসাদের 
জন্ত আমরা মিনতি করিতেছি, সেই প্রসাদ লাভ করিবার অন্য 
আমরা এই মন্দিরে পড়িয়া থাকিতে চাই। এই মুঙ্গের তাহার 
বিশেষ স্থান, এখানে তাহার চরণধুলি পড়িয়াছিল। আমার হাদয় 
চিরকাল বলিবে ধে, মুগ্গেরের প্রতি আমি চিরবাধিত। আমার হৃদয়ে 
শান্তি কেন প্রবাহিত হইল, প্রিয় মুঙ্গের, তুমি ইহার কারণ। 
তোমার ক্রোড়ে যখন হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে 
সেই জ্ঞান সেই ভক্তি উদয় হইয়াছে । আমি এখানে অনেক শাস্তি 
পাইয়াছি; পিতা এই মুঙ্গেরে আনিয়া! আমাকে যে সুখ দিয়াছেন, 
তাহা আমি এখন ভূপিতে পারি না । বদি এমন করিয়া চিরবাধিত 
থাকি, তবে নিশ্চয় সেই ব্রদ্ম-নিকেতন দর্শন করিতে পারিব। ভ্রাতৃগণ, 
করঘোড়ে মিনতি করি এ কথা ভুলিও নাঁ। একবার লুটাইয়া! এই 
মুঙ্গেরের ভূমিতে পড় । যুঙ্গেরের এ কথা কখনও নিরর্থক হইবে না। 
যখন দীনবন্ধুর ঘরে আসিয়াছি, তিনি বলুন, আমরা কখনও উঠি 
না, যতক্ষণ না আমর! কিছু পাইব। আশা করিয়া ঘরে আসিলাম, 
যদি দে আশা পূর্ণ না হইল, তাহা হইলে আর কোন্‌ স্থানে যাইব 
যেখানে তা! পর্ণ হইবে ? যাহার কাছে শান্তি, তাহার ঘরে আসিম্! 
যদি শান্তি না পাই, তবে কি শ্শানে শাস্তি পাইৰ? সেই জন্ত 
বলিতেছি, দীননাথ আমাদের আশ! পূর্ণ করুন। 
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' বেহার ব্রহ্মমন্দির | 


পপ 


মুঙ্গের ৷ 


9০০ 


ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস । 
বুধবার, ৫ষ্ট পৌষ, ১৭৯৪ শক; ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭২ খুষ্টার্ক 


ত্রাঙ্মদের যেসধপ বিশ্বাস করা উচিত, আমরা কি তাহা করি? 
স্রাঙ্ম হইলেই পরিত্রাণ হয়, ইহা কি আমরা জানিয়াছি? জানিয়া 
কি তাহা বিশ্বাস করিয়াছি? বিশ্বাস করিয়া কি তাহা সাধন 
করিয়াছি? বিশ্বাস আমাদের আছে সন্দেহ নাই) কিন্ত সেকি 
ত্রাঙ্ষের বিশ্বাম£ যে সকল কথায় উপাসনা করি তাহা কি হৃদয়ের, 
না মুখের ? ঈশ্বরসন্থন্ধে যাহা বলি তাহা কখনই আমরা বিশ্বাস 
করিয়াছি বোধ হয় না। এত যে আমাদের বিত্ব আসিতেছে তাহার 
কি কোন কারণ নাই? অবশ্ত কোন চক্ষে ধুলিকণ! পড়িয়া আছে, 
নতুবা কেন এমন হইতেছে । অবিশ্বাসের ধূলি চক্ষুকে ঢাকিয়া 
রাখিয়াছে বলিয়া, সব দেখিতে পাই না, জানিতেও পারি না । এমন 
কি বিশ্বান আছে যে, দয়াময় বলিয়া ডাকিলেই হৃদয় শীতল হয়। 
দয়াময় প্রতু যখন বলি, তাহার অর্থ কি, জানি না। একটু হদ্দি 
অবিশ্বাসের অন্ধকার ও চঞ্চলতা হয়, তাহাকে আমরা সামান্ত মনে 
করি; কিন্তু সেই সামান্ততে আমর! মারা যাই। বিশ্বাসের মধ্যে 
সামান্ত ত্রুটি হইলে সাবধান হইবে। যাহা জ্ধানিয়াছি, তাহা নিশ্চন় 
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সভ্য, ইচা করজনের দৃঢ় প্রতায় হইয়াছে? এই সামান্ত ভ্রম, মহাপাপ। 
ঈশ্বর যধন বলিতেছেন, “আমি তোমা্দিগকে আমার ঘরে আনিয়াছি, 
তোমরা! নিজে এখানে আহস নাই, আষি যাহা! বলিতেছি তাহাই 
করিতে জছইবে,৮ এ কথা বখন বলিলেন, তখন যেটুকু তিনি জ্ঞান 
বিশ্বাস দেন তাহাতেই পরিত্রাণ হইবে । নিশ্চর যেছইবে কে বলিল? 
ব্রাঙ্গের' তাহা বলেন না । আমি নিশ্চয় বলিতে পারি হৃদয়ে এ ব্যিয়ে 
চাঞ্চল্য দেখিবেই দেখিবে। 

বখন সকলের মনে এই বিশ্বাপ আছে যে, কঠোর সাধন 
করিতে গেলে প্রাণ কঠোর ভইয়া যাইবে, জন উপাসন। ছাড়িয়া! 
নির্জনে ধন্ম উপভোগ করিতে হইবে) তখন নিশ্চয় দেখিবে, 
ধশ্মপথে একটু যেঘ উঠ্িরাছে। মনে করি, এ পথ আমার 
পশ্মপথ নহে । কখন মনে হর কষ্টের পথে আমি ঈশ্বরকে লাত 
করিতে পারিৰ না, কখন না কখন বুদ্ধির তস্তে এ বিষয় সমর্পণ 
ফরিব | সেই বুন্ধির পথে গেলে, দেখিরা অমনই ভীত হইবে, অস্ত 
পথে যাও জীবনকে এই কথা বলিবে, ভিত্তরে ভিতরে আবাহ্‌ ভাব 
অস্থির থাকিবে । আম্মা এই কথা বলিতেন্ে, দেখ' জীবনে ইহার 
প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা । একটু সন্দেহ উপস্থিত হইলে ্রীবনের 
লাম্যভাব দূর হইয়া বায়। ইহা কেবল ভ্রমের ব্যাপার নছে। ঈশ্বর 
আমার লম্গুধে আছেন, এই কথা বদি বলি তাহা হইলে অন্তরে 
বিশ্বান না থাকিলে কি ভীঞ্কাকে অবমাননা করা ভয় না? তাহার 
কথায় অবিশ্বাস করিলে কি ডাণাকে পরিত্যাগ করা তঙ্গ না? ঈশ্বর 
ৰলেন ষে, “পাপী, তুই ঘখন শ্াস্কে বিশ্বাস করিস্‌ না তখন তোর 
পরিক্রাণ নাই ।” শাস্ত্রে বতদিন অবিশ্বাস, ততদিন পরিন্ধাপ নাই । 


২৬ আচার্য্যের উপদেশ। 





বেদের গু যেমন, ত্রাঙ্গপন্দে তেমনই গু কি? ঈশ্বর যাহা বলিলেন 
তাহাই । অন্তাগ্ত ধর্মাবলশ্বীরাঘদি কেহ শান্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলে, 
অমনহ খড়গীহস্ত হয় । শাস্ত্র তাহারা বুকে বাধিয়া রাখে, শত শত 
তকৃতরঙ্গে আন্দোলিত হলে তাহারা শান্কে পরিতাগ করে না। 
এ মতে ভ্রম থাকিতে পারে, কিন্তু সেই স্থিবতা আমাদের অনুকরণীয় । 
যদি. ষ্টাহার কথার উপর অবিশ্বাস হইল, তবে আর দাড়াইবার পথ 
কোথায় রিল? ত্রাঙ্গ যদি পরিত্রাণ চান, তাহা হইলে যে পথ 
ধা্পয়া আছেন সেহ পথ ধরিয়া থাকুন । ত্রাঙ্গদের মধ্যে এই দৃষ্টান্ত 
অতি বিবপ, ধিনি হ্থিপশ্াবে সেই এক পথ ধরিয়া আছেন। আমরা 
এঠ তাহার কথাম্ন অবিখামা যে, একদিন একটু কষ্ট হইলে বলি 
যে, তুম কি এঠ সত্যের আধার যে, তোমার সব কথা বিশ্বাস 
করিতে হইবে? আমি বুদ্ধাবশিষ্ট, তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে 
পারিব না। দুরন্ত পাপাম্বা যখন এ কথা বলিতে পারে, তখন 
আমাদের গত আর কোথায়? ব্রাঙ্মগণ, শাস্ত্রে বিশ্বাস কর । সমুদয় 
শান্থের এই মূল কথা অশ্রাহ করিও না । 

এই মুঙ্গেরে শত শত ব্যাপার দেখিয়াছি । যদি বল সে সকলও 

বুদ্ধি ও আলোচনার ফল, তবে এখনই চলিয়া যাও। ঈশ্বর স্বয়ং এই 
সকল আশ্চধা কম্মু সম্পাদন করিয়াছেন। মন্দিরে যখন আছ তখন 
সকলকে সেই দয়ালের কথাগুলি লইতেই হইবে, ফতদিন বাচিবে 
তাহা ধরিয়া থাকিতেই হইবে । সেই পুরাতন কথা--একবার দয়াময় 
নামটা বল। তুমি বলতেছ আমি ত দরাময় এতদিন বলিয়াছি, 
কৈ কিছুই ত হইল না, এই নাম ছাড়িপাম। এমন ভয়ানক কথা 
কে বলতে পারে? এই নামের মাহাত্ম্য কেহ বুঝিতে পারে না-_ 


ঈশ্বরের বাক্যে বিশ্বাস । ২৭ 








ভক্তেরা যে নামের সুধা পান করিয়াছেন। সে কথা আমি মানিলাম 
না, বাঠারা এ কথা বলিল, সেই আঁবশ্বাসীরা এখন কোথায় চলিয়া 
গেল! কেবল একদিন একটা অবিশ্বাসের কথা বলিয়াছিল বলিয়!, 
অমনই তাহাদের কষ্টের আর সীনা রহিল না। ব্রাঙ্গগণ, এব্ধপ 
বহমরে বংসরে আমাদের কঠ অনিষ্ট হইতেছে, কত ভাই ধন্ম ছাড়িয়া 
চলিগ্কা ফাহতেছে । একটা কথা ধরিয়া থাকিলে বিপদ অসম্ভব 
হতবে। যি কেবহ বলতে পারহদয়াময় | এই কথাতে আমাদের 
পরিহাণ হহাবেহ হতবে। কেমন ক্রিয়া বাচিব? ধিনি আমাদের 
নেতা ৪ পরিভাঠা, আমরা কি না ঠাহাকে শিক্ষা দিতে গেলাম ? 
অতএব বিশাস কর, ঈশ্বরের সুমধুর নামকে বুকে বাধিয়া রাখ । 
বা্ষগণ, আর ঠাহার কথা পরীক্ষাতে আনিও না। তোমরা 
পাঁচজন ক্ষুদ নারকী কি নং ঠাহার কুল ধরিতে যাও। আর এক্প 
করেয়া ভাভাকে পরীক্ষা করিও না এই সাহসেই সৃভা হয়। 
এমন সাহস হউক যে, জখ্বর-এ কথা বালিলে নিশ্চয় পরিজ্ঞাণ হহবে। 
তামার ত এ কথা বল না বে, একত্র তাহার লাম করিলে পবিত্র 
প্রেমে সম্মিলিত তইবই হইব । তোমরা বল এত যখন অসন্তাব, 
কেমন করিয়া তখন পরিবার বঙ্গ হবে? এমন কথা যদি বল, 
কেন তবে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে 2 যদি এহ নিশ্চয় করিয়াছ, তবে 
কেন সকলকে জালাতন করিতে আসির'ছ £ প্রস্থ আমাদিগকে এই 
পাপ হইতে রক্ষা ককুন | আর যেন আহার কথাতে অবিশ্বাপ না 
করি। তিনি যাহা বলেন ঠিক কথ! তিনি মপ্দি প্রাপদশ্ড করেন 
তথাপি ছাড়িব না। যদি অন্ধকারে লয়! যান, বলিব ইহার মধ্যে 
কোটা সূর্য্য লুকায়িত মাছে । অতএব পিতার কণার বিশ্বাস কর। 


২৮ আচার্যযের উপদেশ । 


এই মদ্ধির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস কর, এবং বিশ্বাস করিয়া 
তাহার প্রেম এই ছেবষন্দিরে অস্থেষণ কর | 
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ঈশ্বর সকল স্থানে অবস্থান করিতেছেন, এ কথা সকলেই হ্বীকার 
করেন, এ কথার ভাব সকলেই বুঝিতে পারেন । কিন্ত ঈশ্বরের 
'বিগাঁব কি প্রকার এবং মেই আবির্ভাব অন্থুতব করিলে শুদ্ধ 
বর্তমানতা স্বীকারের স্থিত উহ্নার কতদূর ভিন্নতা, এ তত্ব কেবল 
গুড়তব্বদর্শীয় নিকট প্রতীত হয়। ত্রাঙ্গসমাক্ের ধিনি ঈশ্বর, তিনি 
আমাদের নিকটে কি ভাবে প্রকাশিত হন, তাহার লক্ষণ কি, সকলের 
নিকটেই ধা তাহার প্রকাশ কি প্রকাষ, ধশ্মজিজ্ঞান্থ, পরিত্রাণাকাজ্জী 
প্রতি বাক্ষির নিকট তাহা প্রচার করা আবশ্াক। ভিনি প্রকৃত 
খ্সনগ্দ দান ফরেন, সকল চেষ্টা সফল করেন, বিবিধ অভাব পূরণ 
কয়েন, এ কথা বলিগ্না আর হৃদয় পরিভৃপ্ত হয় লা। সত্তা স্বীকার 
কৰিলাম, কিন্তু সন্তার মধুপানে বঞ্চিত হইলাম, ধর্খবুদ্ধির উপরে 
জ্ঞানের উপরে ঈশ্বরকে ঘ্াখিয়া উপাসনা করিলাম, কিন্তু প্রেমরস 
পান ক্ষরিতে পারিলাম না। 

ঈশ্বর আধিষডাবের নিগুড় অর্থ কি? ঈশ্বর হৃদয়ে আবিভূত 
হইলেন, সমুকয় ছৃদর প্রেমে পূর্ণ হইল, তিনি স্থপ্ং ভক্তকে পুণ্য 
শান্তি বিতরণ করিলেন, ভক্তের ছ্দয়ের অপূর্ব পরিবর্তন হইল 
ঈদ্বর বেক্ধপ লেইরপই খাকিলেন, তাহাতে কোন পরিবর্তন হইল 
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না। শত বর্ষ, সত্্ বর্ষ অতীত হই! গেল, তিনি বে প্রেমন্থরূপ, 
পবিভ্রস্বদপ, মঙ্গলন্থরূপ, সেইরূপই অবস্থান করিলেন। পাপী বখন 
ঈশ্বরকে উদ্তবন্ুধারিরূপে দর্শন করিল, উহ! কি তত্প্রতি ঈশ্বরের 
ভাবের পরিবন্তন হইয়াছে বলিয়া ? তিনি যেরূপ সেইরপই রছিয়াছেন, 
পাপী নিজের হ্বদস্বের ভাব অনুসারে তাহাকে সেইরূপ দেখিল। 
হদয্ব পাপ কইতে নিবুগ্ত হউক, ঈশ্বর্াতের জন্য ব্যাকুলিত হউক, 
তাভার ছদয় আর ত্ান্থাকে সেন্প দশন করিবে না । ঈশ্বরের স্বভাব, 
স্থিতি ও অবস্থার পরিবন্তন করা বাক্ষধশ্মের বিকুদ্ধ। আমি যে ভাৰ 
লইয়া ঈশ্বরের নিকট বাই, সেই ভাবে তীঙ্কাকে দশন করি । ব্যাকুল 
হৃদয়ে উপাসন! করিতে গেলাম, দয়াময় বলিয়া ডাকিলাম, জয় পুর্ণ 
হইল, সমুদয় মধুময় ভইল, ধন্মমধূ [প্রষমধু পান করিয়! পরিতৃপ্ত 
হইলাম। পাপ প্রলোভনে জদয় মুগ্ধ কইল, পাপবিষে চিত্ত অস্থিক্ধ 
হুইল-_-কোথাম্ ঈশ্বর । কোথায় ঈশ্বরের প্রেম! হৃদয় শু মরুভূষির 
টায় ধূ ধু করিতে লাগিল, একটুও সরসতা৷ নাই, একটুও জল নাই, 
চতুদ্দিক শুষ্ক নীরপ দর্শন করিতে লাগিলাম। ব্যাকুল হইয়া তাহাকে 
ডাকিলাম, দেখা দাও, দেখ' দাও বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলাম ; 
পুনরায় সরসতা আলিয়া উপস্থিত হইল, গু মরুতূমি ফলফুলে পরিণত 
হইল । কর্মক্ষেত্রে গেলা, করের আড়ম্বরে ঈশ্বরকে ভুলিকা গেলাম, 
হৃদয় শর্ত হইল, প্রাতঃকাল, মধ্যাক্তকাল সারংকালের উপাসনা শুরু 
ভাব ধারণ করিল । সেই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমপূর্ণ সন্ত যেমন তেমনই 
রহিল, যাহ! কিছু পরিবন্তন তাহা আমাতেই হইল। চাঞ্চল্য কোখায়? 
আমার বিশ্বালে, আমার মনে । আষি প্রকৃত মনে প্রকৃত বিশ্বাঙগে 
উপাসনা করিতে বদিলাম, পাচ মিনিট হাইতে না হাইতে উস্্বেদ 


৩০ আঁচার্যযের উপদেশ । 


সাক্ষাৎকার লাভ করিলাম । আবার যখন আমরা কল্পনাকে লইয়া 
উপাসনা করিতে গেলাম, পাচ ঘণ্টা বসিয়া উপাসনা করিতেছি, 
কোথায় আমি, কোথায় ঈশ্বর! এস্থলে ঈশ্বর আপনি ঠিক পূর্বের 
মত আছেন, কেবল আমিই ঠিক নাই । 

দেখ, একদিনের মধো আমাতে কত পরিবর্ধন হয়। 'প্রাতঃকালে 
পিতার প্রেমমুখ নিরীক্ষণ করিলাম, শান্তি সুখ লাভ করিলাম, উপাসনা 
সফল হইল। মধ্যাঙ্ছে বিষয় ব্যাপারে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইল, উপাসনা 
করিতে বলিলাম, পিতা পিতা বলিয়া ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম 
না। সেই উপাসনা, সেই সঙ্গীত, সেই সরুদয় আয়োজনের অনুষ্ঠান 
করিলাম, কিন্তু পিতার দেখা পাইলাম না । হৃদয় কোথায় প্রেমে 
সরস ও পূর্ণ ভইবে, ন! শুধ্ধতা আসিয়া অধিকার করিল, মন কিছুতেই 
পরিড়প্ু হইল না। কথা আমা ভইভে উত্থিত হইয়া আমাতেই 
বিলীন হইল। সন্ধার সময় উপাসন! করিতে বসিলাম, আরও দয় 
অন্ধকার আচ্ছন্ন হইল । দীর্ঘ উপাসনা করিলাম, কোন ফলই হইল 
না। বলিলাম, নাথ, অগ্ত প্রেমহ্র্যা কেন মেঘে আবৃত হইল, 
বিপদের অন্ধকতর কেন চারিদিক আচ্ছন্ন করিল, কেন আজ আনন্দ 
সমীরণ হৃদয়কে আলিঙ্গন করে না? পিতা এ কথার কি কোন 
উদ্বর দিলেন না? ঠিনি কি কথা কহিলেন ন1? পাপী কি কিছু 
গুনিল না? অবশ্ত তিনি কথা বলিলেন, দৈববাণী হইল । ইহ কি 
আকাশ হইতে উিত হইল? ইহাকি শব্ষযোগে প্রকাশ পাইল? 
না, কিন্ধু তাহার বাণী চতুক্দিক হহতে সমাগত হইল। পিতা ষে 
সংবাদ প্রেরণ কৰিলেন, সমুদয় ভগ তাহা! বহন করিল। সেই 
পাপীর নিকটে জগৎ আর পূর্ববং থাকিল না। প্রত্যেক বৃক্ষ, 
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প্রতোক জীব, প্রতোক নক্ষত্র, তাহার হৃদয়ের অবস্থা প্রকাশ করিল। 
পিতা শবে কথা বলিলেন না, অথচ তাহার হদয়ের ছুর্দশা সর্বত্র 
দেখাইয়। দিলেন। এখানে পিতা যেমন তেমনই থাকিয়া, পাপীর 
হৃদয়ের অবস্থা প্রদর্শন করিলেন । 

ভক্ত ঘেমন ঈশরের বানী শ্রবণ করেন, তেমনই আবার তিনি 
ক্টাভার প্রেমমুখচ্ছবি দশন করেন। কোথায় দেখেন? ঈশ্বরের কি 
রূপ আছে? বূপ নাই, অথচ স্তাার অন্ধূপ বূপ-সৌন্দর্া ভক 
অবলোকন করেন। প্রত্তোক নর নারীর যুখষ্তে প্রত্যেক পদার্থে 
রূপচ্ছবি নিকটে প্রকাশ পায়। এ রূপ আধ্যাম্বিক দপ, কোন রূপের 
সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। সুখ নাহ, অথচ তিশি কথা বলেন, 
জড় নন, অণ্ড চৈতগ্ভরূপ ঠাহার সভা আছে। তস্ত নাই, অথচ 
তিনি প্রতিধিন আহার প্রদান করেন। পরিচ্ছদ চাহ, পরিচ্ছদ দেন) 
উন চাহ, গুধব দেন। ন্বম্নং অপরিবর্বনীয় হহয়াও সাধুতা অসাধুতা 
অন্ুনারে দণ্ড পুরুস্কার প্রদান করেন । 

ঈশ্বর সাধুকে পুরস্কার, অনাধুকে দু দেন। ইহাতে কি তাহার 
প্রেমের কোন পরিবর্ধন হয় £ কে বলে ঠাতাতে পরিবর্তন হয়? 
দাস্তক অবশ্বানী নাস্তিক ভাহার বিকুদ্ধে কত জা বলে, কত 
পাপাচরণ করে; ঈশ্বর কি উদ্ধত বছ্ছে তাহাদিগকে বিনাশ করেন? 
কে বলিবে, এই কল পাপাচারীকে বঙ্গাঘাতে বিনাশ করিলে 
অবিচার হয়? -কিন্ তাই বলিয়া! তিনি কি বজ্কাদাতে তাহাদিগকে 
বিনাশ করেন £ কখনই না, তিনি সেই ঘোর পাপাচারীর প্রতিও 
প্রেমের বাবার করিলেন। কুমতি নাস্তিক বলিল, কৈ ঈশ্বর 
কোথায় ? পাপাচরণ করিলে কি হয়? কেহ কেহ বলিলেন, এ 


৩২ আচার্যের উপদেশ । 





দেখ, মহামারী ছুতিক্ষ ভূকম্পাদিতে শত শত লোকের প্রাণ বিনাশ 
হুইল, ঈশ্বর এই সকলের মধা দিয়া পাপীর উপরে ক্রোধ প্রকাশ 
করিলেন, তাহাদিগকে এক সময়ে চূর্ণ করিলেন, ইহা ধাহারা 
বলিলেন, ভাতাদিগের উত্তা ভ্রম । ঈশ্বর কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন 
লা। ঈশ্বরের কথনও ক্রোধ নাই । কে বলে ঈশ্বর অধাম্মিকগণের 
উপরে এইবপে ক্রোধ প্রকাশ করেন? দেখ পাপী অধন্মীচরণ করিয়া 
ধন সঞ্চয় করিল, স্থখে কাল কাটাইতে লাগিল। কৈ ঈশ্বর ত 
সেই পাপী এবং তাহার সস্তান সম্ততিগণকে বজুপাতে দগ্ধ করিলেন 
না পাপী বিনষ্ট হইবার উপযুক্ত কার্ণা করিল। আশ্চর্য্য তাহার 
প্রেম! তিনি তাহাকে ও তাহার পুন্ধ পৌন প্রভৃতিকে বিনাশ 
করিলেন না, সুখ সমৃন্ধিতে রক্ষা করিলেন । অল্পবিশ্বাসী অবিশ্বাসীরা 
বলিল এই ত ভোমাদের রাজ! কৈ তাহার শাসন কোথায় ? 
তোমরা ধন্মরাজোর স্পদ্ধা কৰিয়া থাক, এই ত তোমাদের ধশ্মরাজ্য ! 
এ সকল কুবুন্ধিবিনিঃহ্থত যুক্কি । ভক্ত ইহা কখনও বলিবেন না । 
তিনি জানেন, ইস্ছার গুঢ় ভাব ও গুড় অর্থ আছে, তিনি দেখিতেছেন 
ঈশ্বর পাপীকে প্রেম দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার চরণতলে আনয়ন 
ফরিলেন। এ সকলের দ্বারা তিনি ইহাই গ্রকাশ করিতেছেন । 
ঈশ্বরের ভাব সাধক ভিন্ন আর কেহ বুবিতে পারেন না । সাধক 
ঈশ্বরকে ডাকিলেন, স্বগের সুখ হয়ে প্রকাশ পাইল। একই সমস 
শত সাধক ডাকিলেন, একই ঈশ্বর কাহারও নিকট (প্রেমপূর্ণরূপে, 
কাহারও নিকট শুন্তবূপে প্রতীভ হইলেন। ঈশ্বর এক, ভাৰ ভিন্ন 
হইল। সরল ভক্তকে তিনি আশীব্বাদ করিলেন, প্রেমদৃষ্টিতে তাহাকে 
ক্কৃতাথ করিলেন । কপটী কপটভাবে তীঙ্বার নিকটে গমন করিল, 
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শূন্য-হাদর়ে ফিরিয়। নি তিনি ইহাতে চক্কি ভিজ গ্রে 
কপট! তোর কপটহ্ৃদয়ের প্রার্থনা কখন গ্রান্থ হইবে না।” এ 
কথা কোন তাষা বা কোন শন্দ নক্কে; অথচ ভক্ত তাহ! শ্রবণ 
করিলেন । তক্কের উপদেষ্টা কোথায় ? ত্াক্কার আত্মার মধ্যে । 
ঈশুর ভক্কের প্রাণের প্রাণ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, উপাসনার 
সময়ে উপাসনা কর বাপয়। আদেশ করিতেছেন, প্রার্থনার সময়ে 
'প্রার্থনা কর বাঁলয়া আদেশ করিতেছেন, কারোর সময় কাধ্য কর 
বগ্লয়া আদেশ করিতেছেন । দেখ, এই মন্দিরে উপাসনার সময়ে 
ঠিন শত চারি শত লোক একর উপাসনা করিল; কিন্ত এক এক 
গন এক এক হাব লইয়া গুভে গমন করিল । কেহ বলিল আর 
রক্ষনন্দিরে মাইতে অভিলাষ নাহ । সেশ্থান নিতান্ত কঠোর, কিছুই 
মরসতা নাহ, আর সেখানে যাইব না। আর একজন যান গুজে 
প্রবেশ করিলেন, অননহ ঈশ্বরের আবিভাবে গৃহ পূ দেখিলেন, 
ঈশ্বরের আঅঙ্গপ-কপ-মাধুগী দেখিয়া ধিমোভিত হইলেন । প্রেমময়ের 
নিকউবন্ধী হইয়া প্রেমের ভাব লনা গুতে ফিরিয়া গেলেন, আর 
ঘরে থাকিতে পারেন না। পুনরাস্থ মন্দিবে যাউবার দিন প্রতীক্ষ! 
করিতে লাগিলেন । ব্রাঙ্মগণের মধো এন্ধপ ভিন্নন্াপ কারণ কি £ 
ভিনি তোমার প্রার্থনা প্ুনিলেন, তিনি আমার প্রাথনা শুনিলেন না। 
তিনি কি হভামার প্রতি প্রসন্ন, আমার প্রতি অপ্রনন্ন 2 ই কখনই 
নতে । এক চন্ছু সন্যত্র উপিত হইল, সর্বত্র জোংমা বর্ষণ করিল। 
চন্দ্র তোমার ক:ছে এক, আমার কাছে এক, ইহা নহে? কিনব তুমি 
এক ভাবে তাহাকে দেখিলে, আমি আর এক ভাবে দেখিলাম । 
স্বতরাং আমার কাছে তাহার এক ভাব, ভোমার কাছে আন এক 
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ভাব। এক প্রার্থনা, সহস্র প্রকারে তাহার উত্তর। তিনি নানা 
পরীক্ষায় ফেলিয়া সন্তানকে শিক্ষা ধিতেছেন। ভক্তের নিকটে কত 
সময়ে কত প্রকারে তাহার যে আবিগ্ডাব, তাহা কে বলিয়া শেষ 
করিতে পারে ? (এই উপদেশ তারতবর্ধীয় ্রহ্মমন্দিরে হয় )। 


ভারতব্ষীয় ব্রহ্মমন্দির | 





ত্রয়শ্চত্বারিংশ মাঘোতসব | 
সরি 
“আ'ম আছি ।” 
প্রাতঃকাল, বুধবার, ১«ই মাঘ, ১৭৯৪ শক; 
২২শে জান্বয়ারি, ১৮৭৩ খু্টা্ | 


মখন আমরা প্রথমে ব্াঙ্গবশ্ম হ্রহণ করি, যখন ব্রাঙ্মধন্মের বীজে 
নৃতন দীক্ষিত হই, তখন জগতের গুরু পরমেশ্বর যে ছুইটী শব্ধ 
বলিয়াছিলেন, তাহা গভীর এবং সহজ | ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, “আমি 
আছি।শ যে কেহ কেবল এই কথাটা শুনিতে পায়, তখনই তাহার 
ধঙ্মজীবন আরস্ত হয়। ধম্মশান্বকে আমর! ছুই ভাগে বিভাগ করি। 
বন্ধিজগৎ এবং অন্তর্গৎ। উভয় ভগতেই “মামি আছি” নিরম্তর 
এই কথা হইতেছে। বহির্জগতের তাবহ বস্তর মধো এই কথা । চন্দ্র, 
ুর্যা, অগ্ি, বায়ু, জল, বৃক্ষ, পুষ্প, লতা ইত্যাদি সমুদয়ে জগদীস্বরের 
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এই মধুর কথা শুনিতেছি। যখন দেখি, পবন প্রবলবেগে ধাবিত 
হইয়! বন্ুকালের প্রকাগ বুক্ষগুলি উৎপারটিত করিতেছে এবং সমুদ্রগর্ভ 
হইতে উত্তাল তরঙ্গাবদী তুলিয়া বড় বড় বাম্পীয় পোত সকলও 
আন্দোলিত করিতেছে, ভাহার মধো 9 গম্ভীরস্বরে ঈশ্বর বলিতেছেন, 
“আমি আছি (৮ আবার নিজনে বসিয়া যখন দেখি, চারিধিক নিস্তব্ধ, 
কোথাও কেহ নাই, সেখানেও শুনি ঈশ্বর বলিতেছেন, “আমি 

ছি 1” এইকুপে সমুদয় ঘটলা এব' সন্ধানে, কি সৃষ্টির লাবণো, 
কি পুম্পের সৌরভে, কি পক্গীর শব্দে, কি বাদকের হাক্কে, সর্বাতরই 
সেই মধুর কথা । 

আমি আছি” এই যে সামান্ত টা শক বতহ আমরা ইহ 
স্পগ্ুদূপে শুনিতি পাই, ততই ইহা তইহঠে আমাদের অন্তলে 
ঈশ্বরের গু গভীর ভাব বিনিশ্তত ভয়। বিশ্বপতি ধশ্মাপিরাজজ 
অস্থুরে বাঠিরে থাকিয়া চাবিপিক হঠতে পাপীকে বারশ্বার এই কথা 
বলিতেছেন, "আন আছি)” যেদিকে চাও সে পিকেন্$ এই কথা, 
যেখানে বাও সেহখানেহ এই কথা। যাহ পাপা এহ কথ! সুনিল, 
ভাহার অন্তরে ভয় হইল, দেণিল, আর ভাভার পাপ করিবার যে! 
নাই। অন্ধকার হইতে আরও অন্ধকারে লে পলায়ন করিল, দেখে 
সেখানেও জ্বল জুল করিয়া শ্বণাক্ষরে “শামি আছি এই কথা লিখিত 
রহিয়াছে । বেখানে বায “আমি আছি” কেবল এই কথা শুনিতে 
পায়) এই কণ। তাহাকে এমনই করিয়া ঘেরিল যে, পাপী আর ইহা 
অতিক্রম করিতে পাঞিল না । তীব্র বাণের হার তাহার আম্মাকে 
বিদ্ধ করিল। পাপী ক্রন্দন করিতে লাগিল। যতই তাহার চক্ষু 
হইতে জল পড়িতে লাগিল, ততহ “ক্আামি আছি” এই ছুই শব! তাহার 


৩৬: বডি উপদেশ । 


কর্ণেম্প্টতর এবং গভীরতর হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশেষে 
পাপী সেই গম্ভীর “আমি আছি”র তীক্ষ চক্ষুর নিকট ধরা পড়িল । 
সেই “আমি আছি” মন্ত্রে দীক্ষিত হইল । সকল কথা ভুলিল; কিন্তু 
“আমি আছি” এই কথা ভুলিতে পারিল না। সকল দর্শন ভুলিল ; 
কিন্ত সেই “আমি আছি” তীক্ষ দৃষ্টি তুলিল না। 

বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তর মধ্যে থাকিয়া যেমন ঈশ্বর বলিতেছেন 
“আমি আছি”, সেইরূপ অন্তর্জগতে থাকিয়া আরও উজ্জলরূপে স্ষ্ট 
আত্মাদিগের নিকট তাহার সন্বা প্রকাশ করিতেছেন। মনের ভিতর 
গিয়া দেখি কতকগুলি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । ভাবফুল, প্রেমফুল, 
ভক্তিফুল। যেমন বাহিরে বাগানের ফুলে সুন্দররূপে “আমি আছি” 
এই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তেমনই জদয়ের এ সকল ফুলে আরও 
মনোহর, উজ্জ্বল, এবং জদক়গ্রা্ীকূপে কাভার নাম লিখিয়া দিয়াছেন। 
জদয়ের এ সমুদয় পুষ্পের মধো থাকিয়া “আমি আছি” কে এই কথা 
বলিতেছেন ? পাপ কোলাহলে বিবেককর্ণ বধির কর, জ্ঞানপ্রদীপ 
নিব্বাণ কর, হৃদয়কে বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন কর, তথাপি পাপের 
সেই গাঢ় অন্ধকার মধোও “আমি আছি” ঈশ্বরের এই স্পই কথা 
শুনিতে পাইবে । ভিতরের এই ্রঙ্ধাগ্রি কে নির্বাণ করিতে পারে ? 
আমরা ব্রাহ্ম হইয়াও কতবার ঈশ্বরকে তুলিয়া গেলাম; কিন্তু তিনি 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ "আমি আছি” “আমি আছি” বারঘ্বার এই কথা 
বলিতে লাগিলেন। আমরা পাপে মত্ত হইয়া তাহার কথা অগ্রাহ্ 
করিলাম, বধির হইয়া শুনিলাম না) কিন্কু আবার এমন সময় আনিয়া 
দিলেন যখন ভীহার কথা না শুনিয়া থাকিতে পারিলাম না) অসহায় 
হুইয়। তখন আবার তাহাকে ধরিলাম । 


আমি আছি। ৩৭ 





আমরা ভ্ঠাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাই, কাছে আসিলেও 
তাভাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই; কিন্ দেখ, মঙ্কাপাপী হইলেও 
ঈশ্বরের সঙ্গে বিচ্ছেদ ভয় না। তিনি যখন আমাদিগকে গঠন 
করিয়া এখানে প্রেরণ করিলেন, তথনই আমাদের প্রঙ্চোক 
আত্মাতে "আমি আছি” তাহার এই সুমধুর নাম লিখিয়া 
দিলেন । যতদিন এখানে বাচিয়া থাকিব, এবং মুভ্তাকালে ও মৃত্ার 
পরেও চিরকাল, অনস্থকাল, এই নাম 'আমাদের অস্তরে জল জল 
করিয়া জলিতে থাকিবে । “আমি আছি” অনন্ত জীবন ঈশ্বরের 
মুখ হইতে এই কথা শুনিতে হইবে। যত কেন আমরা দুরে যাই না, 
ঈশ্বর চিরকাল এই কথা শুনাইয়া আমাদিগকে ফিরাইয়া আনিবেন। 
মহাপাপার পর্খে ইন অপেক্ষা পরিত্রাণের কি সুমধুর সমাচার হইতে 
পারে? আমাদিগকে গঠন করিবার সময়েই যখন তিনি এইন্ধপ 
গুঢভাবে ঠাহার সঙ্গে আনাদিগকে সংঘৃক্ত করিয়! রাখিয়াছেন, তখন 
কে বলিবে আমাদের পররত্রাণ অসম্ভব? ঈশ্বর স্বয়ং পাপীর অন্থরে 
থাকিয়া বলিতেছেন “আনি আছি |” তবে ভ্রাতগণ ! ভগ্রিগণ ! 
আর কেন নিরাশ হ9? “আমি আছি” ইভা তি পুস্থকের কিন্বা 
মন্তুষ্যের কথা নহে | ঈশ্বর ন্্য়ং প্রতাক্ষভাবে সাহার প্রত্যেক পুত্র 
কন্যাকে বলিতেছেন “আমি আছি।” বন্ধুগণ ! ঈশ্বরের প্রতাক্ষ 
প্রমাণ কিরূপে অগ্রাহ্থ করিবে? তাহার নিজের কণা কেমন করিয়া 
অবিশ্বাস করিবে? জদয় কি এমনই পাষাণ হইয়াছে যে, প্রাপপথার 
কথাও অমান্ত করিবে ? 

“আমি আছি” পাপী এই কথা শুনিলে তাহার অন্তরে ভন্ব 
হয়, কিন্ত ভক্ত যতই এই কথা শ্টনেন, ততই তাহার অন্তরে 


৩৮ আচার্য্যের উপদেশ । 





প্রেমোদয় হয়। ভক্ত বলেন পিতা, আমি আর. নিরাশ 
অপ্রেমিক হইতে পারি না; কেন না, তুমি নিজে বলিতেছ, “আমি 
আছি।” যতদিন বহির্জগৎ থাকিবে, ততদিন তাহার প্রত্যেক পদার্থ 
“আমি আছি” ঈশ্বরের এই কথা প্রচার করিবে। প্রচারকগণ 
তবে কি করিবেন? তাহারা দয়াময় পিতার সেই “আমি আছি” 
এই মধুময় কথা জগদ্বাসীগ ঘরে ঘরে প্রচার করিবেন । প্রচারকগণ ! 
লোকদিগকে এই কথা শুনা9; ভাই ভগ্বীগুলি বাতে এই কথা 
শুনিতে পান, তার অস্ত প্রাণ দাও। জগং বাচিবে সেই দিন, যে দিন 
জানিবে ঈশ্বর আছেন। মনে করিও নাযে তোমাদের কথায় কেহ 
বাচিবে। যিনি ঈশ্বরের মুখে শুনিধেন, “আমি আছি” তিনি ভিন্ন 
আর কেহই প'রত্রাণ পাইবেন না। অতএব জগংকে বল, হে 
জগদ্বাসিগণ ! যিনি অবিশ্রান্ত, অক্লান্ত হইয়া ঠোমাদের কল্যাণ সাধন 
করিতেছেন, ত্রাঙ্াকে কি তোমরা দেখিবে না? একবার যদি তাহার 
কথা শুন, তোমাদের সকল ছংথদুর হইবে। “আমি আছি”-_যে 
দিন ভারতবাসিগণ ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিবেন, সে দিন ভারত 
বাচিয়া উদ্ীবে। পরম পিতা পরমেশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন, “বংস! 
আমি যে বেচে আছি, আর নিরাশ ভইও না, আনন্দিত হও, হদর 
ভরিয়া আমাকে ডাক, সকল ছুঃখ দূর হইবে।” যতই “আমি আছি” 
পিতার মুখে এই কথা শুনিবে; ততই অন্তরে প্রেমোদয় হইবে এবং 
ভক্তিভাবে এই কথা শুনিতে শুনিতে আনন্দে পরলোকে চলিয়া 
যাইবে। কি আরাধনা, কি ধান, কি প্রার্না, কি সঙ্গীত, কি 
স্তব স্ততি, কি উৎসব, তোমাদের সমুদয় কাধো ঈশ্বরের মুখে “আমি 
আছি” এই মহাবাকা শ্রবণ কর। আক্ত নগর.সন্কীন্ভনে ভাই ভগ্মীদের 


ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ৩৯ 





কাছে “আমি আছি” এই পরিত্রাণ প্রদ মহামন্ত্র শুনাও, তাহা হইলেই 
তাহাদের ু:থ দূর হইবে। 





ঈশ্বরের তশৌন্দর্্য | 


প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাঘ) ১৭৯৯ শক 
১৩শ জানুয়ারি, ১৮৭৩ গুষ্ঠাল | 

জগতের সকল হোক কেন ভাঙা হস নাত পৃথিবীতে এতগুলি 
নর নার বাস করিতেছে, কেন সকলে বঙ্গনামে মোহিত হইল না? 
এহ নগরে এখন এত শোকাপ্ত, বিদ্ধ লোক কেন বাস করিতেছে ? 
আাঙ্গগণ ! আজ উতসাবর দিন, ভোমরা এই প্রপধের উদর দাও। 
শেঠালিশ বহসর গত হইল, এখনও কেন সকলে তোমাদের ধন্ম 
গ্রভণ করিল না? এই যে আমাদের প্রিয়তম শ্দেশ- মনের প্রেম, 
অন্রাগে বে দেশ বাধা বভিযাছে এ দেশে এখন ৭ কেন এক শত 
নয়, এক সহমত নয়, কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক দয়াল নামে বঞ্চিত 
রহিল 2 অনেকে ইভার অনেক প্রকার উন্ভুর দিতে পারেন । কেহু 
বলিতে পারেন, বহুকাল হইতে এ দেশে অজ্ঞান কুসংস্কার চলিয়া 
আমিতেছে ; কেহ বলিতে পাচরন, এ দেশে ভয়ানক নাশ্তিকতা এবং 
পাপশ্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অতএব সহজে কি এ দেশের উন্নতি 
হইতে পারে? মানিলাম এ সমুদয় কথা সতা। কিন্কু ব্রাঙ্মমমাজ 
তোমাকে জিছ্ভাসা করি, ভুমি কি সমস্ত ভারতকে পরিত্রাণের সংবাদ 
দিতে প্রতিজ্ঞা কর নাই? তবে কেন এত দিনেও কৃতকার্ধ্য হও 
নাই? সরল অন্তরে কি এখন এই কথা শ্বীকার করিবে না যে, ইহা 


৪০ শাচার্যের উপদেশ । 





তোমারই দোষ? ব্রাহ্মগণ । তোনর! স্থানে স্থানে যাইয়! ব্রাঙ্গধর্দ্ের 
অনেক সতা প্রচার করিয়া, এবং ব্রাহ্মধন্মের অনেক পুস্তক প্রচার 
করিয়াছ, কিন্ত তোমরা কি ননে করিতেছ ইহাতেই ত্রাহ্মধন্ম প্রচার 
হইল? নিশ্চর জেন, ঘে পর্যান্ত জগৎ তোমাদের জাবন-পুস্তকে এ 
সকল সত্য না দেখিবে, সে পান্ত তোমরা যদি সমস্ত পৃথিবা বেড়াইয়া 
ধশ্ম প্রচার কর এখং পাচ শত বন্মগ্রন্থ লিখিরা জগতে প্রকাশ কর, 
তথাপি একটা আত্মার ৪ পরিত্রাণ হইবে না । 

খে ধন্মে তোমরা আপনারা ভাল ইহতে পারিলে না, জগৎ কেন 
সে ধশ্ম গ্রহণ করিবে? কেন না, জগত জানে উপাপ্ত দেবতা যেমন, 
উপানক তেমনই ; গুষ্ যেমন, শিষ/৪ তেমনই । সুতরাং তোমাদের 
জীবনে যদি কলঙ্ক থাকে, তোমাপেধ উপান্ত দেবতা এবং পরম গুরুকে 
কেন তাহারা গ্রহণ করিবে? ব্রাঙ্মগণ। ব্রান্মিকাগণ ! তোমরা 
নিরাকার ব্রন্মের উপাসনা কর। গং বলিতেছে তোমাদের ঈশ্বর যদি 
সতভাই স্বনার হন, তবে তোমাদের জীবন কেন সুর হইল না? 
ঈশ্বর সুন্দর এখনও কি তোমরা ইঙ্টার প্রমাণ চাও? তাহার সৌন্দধ্য 
দেখিয়া একবাৰও কি মোহিত হও নাই? সেই প্রেমমুখ কি কখনও 
তোমাদের পাপ, তাপ, ছঃখ, ভয় এবং শোকভার দূর করে নাই? 
কে ত্তার গুণের ব্যাখ্যা করিয়া! শেষ করিতে পারে? তিনি ত 
সামান্ত গুণনিধি নছেন। তাহার সনুদ্র গুণের নাম সৌন্দধ্য। পূর্ণ 
সৌন্দর্যো তিনি বাম করেন। পৌন্তরপকেরা তাহাদের দেবতাকে 
এমনই সুনার করিয়া গঠন করে, যে দেখিলেই মন মোছিত হইয়! 
যায়। তাহাদের কারীকরেরা শ্রন্দর সুন্দর রং লইয়া তুলি দ্বার! 
পুলের মুখ এমনই রূপলাবণ্যে শোভিত কৰে যে, পৌন্তলিকে র1 
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দেখিবা মাত্র আকৃষ্ট হুইক্সা পড়ে । কেন না, সেই বুদ্ধিমান শিল্পকারেরা 
জানে যে দেবত! সুন্দর হইলে নিশ্চয়ই লোকের মন আকর্ষণ করিবে। 
উপান্ত দেবতার সৌনধ্য দেপিলে মন মোহিত হইবেই হইবে, এই 
গুড় তত্ব এখন কুসংস্কারে বন্ধ আছে। কিন্তযে দিন ইহ! ত্রাহ্মদিগের 
জীবনে প্রকাশিত হইবে, সে দিন জগতের পরিত্রাণের পথ পরিস্কৃত 
হইবে। যে দিন তাঙ্ষেরা ক্টাহাদের নিরাকার ঈশ্বরের সৌন্দর্য 
দেখিয়া ভুলিয়া যাইবেন, লে দিন তারতের ছুঃখের নিশি অবসান 
হইবে। 

আমাদের ঈশ্বর অন্ত কাহারও দ্বারা সদ্দর হইয়া রচিত হন 
নাই। মন্ুষ্মের হস্ত তাহাকে গঠন করে নাই, ফারীকরের তুলি 
সাহার মুখে বূপলাবপ্য দেয় নাই । €োন চিত্রকর তাহাকে চিত্র করে 
নাই। পৃথিবীর রং কি স্বর্গের রংএর সঙ্গে তুলনা করিব? ধিক! 
আমাদের পিতা আপনিই আপনার তুলিতে আপনার মুখকে সুন্দর 
ক্ষরিয়! চিত্র করিয়াছেন । একে ততিনি আপনিই মুন্দর, আবার 
দেখিলেন লোকে ত তাভাকে দেখিবে না, এইজন্ত এক একটা ভক্তকে 
ডাকিয়া আপনিই স্বহস্তে তুলি লইয়া তাহার আত্মাতে আপনার মুখের 
ছবি আঁকিরা দিলেন এবং বলিলেন বখন চন্ত্র হুর্ধ্য নির্বাণ হইবে 
তখনও এই ছবি উজ্জ্বল থাকিবে । ভক্ক যতই তাহা দেখিতে লাগিল, 
ভতই তাহার যন মোহিত হইব গেল। আশ্চর্য পিতার শিল্প- 
নৈপুণ্য! তিনি আপনিই আপনার ছবি আঁকিয়! তক্তকে তাহার 
অন্পরূপমাধুরী দেখাইতেছেন ! পাপীর অন্তরেও তিনি আপনার সুখ 
আপনিই আঁকিরা দিতেছেন। যেখানে চারিদিকে জঙ্গল, হুণন্ধি, অন্ধকার 
নানাপ্রকার কুৎসিত ভাব সেখানেও ব্রচ্ষের সুন্দর মুখচ্ছবি। চারিদিকে 


শু 
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পাপ কোলাহল, কাম, ক্রোধ ইত্যাদি চীৎকার করিতেছে, কিন্তু 
তাহার মধ্যেও ব্রহ্ম “আমি আছি” গভীর মধুরস্বরে এই কথা 
কহিতেছেন। ত্রক্ষের কথা কি তোমরা শুন নাই? তাহার স্থন্দর 
ছবি কি কখনও তোমরা অন্তরে দেখ নাই? এমন সুন্দর ঈশ্বরকে 
ধদ্রি দেখিয়া থাক, তবে কেন তাহার সৌন্দর্য্য মোহিত না হও ? 
কদাকার দেখিলে প্রেম হয় না, ইহ মানিলাম; কিন্তু এমন সুন্দর 
পিতাকে দেখিয়া কিরূপে অপ্রেমিক থাকিবে? হায়! পিতার 
সৌন্দর্য্যের কি কোন আকর্ষণ নাই? পৃথিবীর শোভা মন্ুম্বের মন 
ভূলাইল; কিন্তু ঈশ্বর কি তাহার সুন্দর মুখ দেখাইয়া কাহারও মন 
প্রাণ কাড়িয়া লইতে পারিলেন না? 

ই দেখ পথে যাইতে যাইতে কোন পথিক একদিকে চাহিয়া 
রহিল) অন্তদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারে না। পথিক কি 
দেখিতেছে ? উদ্ভানের একটা কোমল নবীন হুন্দর পুষ্প। আবার 
দেখ নবকুমারের মুখস্রী কেমন গৃঢ়ভাবে পিতার চক্ষু আকর্ষণ 
করিতেছে । পিতা এমনই মুগ্ধ হুইয়া সেই শোভা দেখিতেছেন 
যে, আর অগ্তদিকে তাকাইবার সাধ্য নাই। ভ্রাত্গণ! ভগ্মীগণ ! 
এন্টকূপে ব্রদ্ধের মুখের দিকে যদি একবার তোমাদের চক্ষু পড়ে, 
আর কি তাহা তোমরা ফিরাইয়া লইতে পার? তিনি এমনই 
স্কন্দর যে যতই তাহাকে দেখিবে, ততই তাহার প্রেমে বশীতৃত হইয়া 
যাইবে । একবার যদি তাহার সৌন্দর্য্য দেখ আর তাহাকে ছাড়িতে 
পারিৰে না। যতই তাহাকে দেখিবে ততই তাহার মধ্যে গভীর 
হইতে গন্ভীরতর লৌন্দর্যা দেখিতে পাইবে। ধাহাকে আমরা ভালবাসি, 
তাহাকে বারহ্থার না দেখিলে আমাদের প্রাণ অস্থির হয়, এবং হতই 
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তাহাকে দেখি ততই তাহার মধো নূতন নূতন সৌনার্্য দেখি। 
ভালবাপার স্বভাবই এই । এই যে সুন্দর মনির, ইহা তাহারই ষহিমা 
প্রক্কাশ করিতেছে । ইহার দেবতা কি ইহ! অপেক্ষা অনস্ত গুণে 
সুন্দর নহেন? ব্রাঙ্গগণ! মিশ্চয় জানিও সেই সুন্দর মুখ দেখিলেই 
তোমরা প্রচারক হইবে । নগরে মধো মধ্যে জনকোলাছল হয় 
কেন? এইজন্ত যে কোন একটী বিশেষ বস্ত প্রথমত: কাহারও 
চক্ষু আকর্ষণ করে, ক্রমে তাহার দৃষ্টান্থে শত শত লোক আসিয়া 
সেইদিকে তাকাইতে থাকে 1 ধন্মাকাশেও ঠিক সেইরূপ । ব্রদ্মমনদির 
লোকে পরিপূর্ণ, সঙ্গীর্বঙ্গের সমর নগরে লোকারণ্য। কেন? এ 
সমুদয় লোক কি দেখিতেছে? অবশ্তই কোন ন্বর্ণণনি হইতে রত 
বাহির হইয়াছে, অবশ্হই কোন সুন্দর পুরুষ ধশ্মাকাশে আপনাকে 
প্রকাশ করিয়াছেন, এইজন্ধই এতগুলি লোক এক স্থানে একত্র 
হইয়াছে। কোন বিশেষ ঘউনা না হইলে কখন৪ একদিকে এতগুলি 
লোকের চক্ষু পড়ে না। 

ধর্মজগতে কি বিশেষ ঘটনা দেখিতেছ না? এ দেখ কল্য 
যাহার শরীর মন দেখিলে বোধ হইত শীক্ষই ইহার মৃত্যু হইবে, 
আজ তার কেমন স্রর্ধি, তার হৃদয় কত প্রফুল্ল! কোথা হইতে 
এই পরিবর্তন আদিল? যে জন্সাবধি ঈশ্বরকে দেখে নাই, 
আজ সে তাহান্স সৌন্দর্য দেখিল; যে কখনও তাহার কথা গুনে 
নাই, আজ সে তাহার কথা গশুনিল। ঈশ্বর গাহার পুত্র কন্তা 
সকলকে দেখা দিতে 'আসিলেন, যুবা বৃদ্ধ যুবতী প্রাীনা সকলকে 
ডাকিলেন। যে একবার তাহাকে দেখিল, একবার তাছায় কথা 
শুনিক্বা তাহার কাছে গেল, সেক্সার ফিরিল না। দুঃখের বিষয় 


8৪ আচার্য্যের উপদেশ । 
ত্রাঙ্মষসমাজের কেহ কেহ ফিরে। ঈশ্বরকে দেখিলে অন্তদিকে নয়ন 
ফিরান যায়, এ কথা ত বিশ্বাস করা যায় না। ব্রাঙ্গগণ। 
তবে কি এই মনে করিব, যাহার! ফিরে তাহার! হয় ত বুঝি 
সে অন্ূপরূপ দেখে নাই, দয়াল প্রভুর প্রেমস্থধা বুঝি তার! 
পান করে নাই? হায়! পিতা, তোমার মুখে এত সৌন্দর্য্য 
থাকিতে ব্রাঙ্মলমাজের এই হুর্গতি হইল? জগদীশ! তুমি যে 
কেমন সুন্দর জগৎ তাহা দেখিল না। কেন এমন অভক্তদিগের 
হৃদয়ে তোমার সুন্দর মুখ আকিয়। দিলে? জগতের চক্ষে তোমা 
হুইতেও তাহাদের নিজের মন এবং পৃথিবীর ধন বড় হইল? খণ 
করিতে গেলে লোকে অধিক মুলোর দ্রব্য বন্ধক রাখে, তাই ছয় মাস 
কি এক বৎসরের জন্ত তোমার কাছে তাহাদের বহুমূল্য দেহ মন 
বন্ধক দিয়া তোমাকে শ্রহণ করিতে চায়। যাই তোমার দয়াময় লাম 
ভাল লাগে না, ক্রমে যখন হৃদয় ধন চায়, মান চাক, স্ত্রী পুত্র চায়, 
এবং সংসারের স্থখ চায়, তখন অল্পবিশ্বাসীরা সমুদয় বন্ধক ফিরাইয়া 
লয় এবং সংসারের পথে চলিরা যায়। 

পত্রদ্ষকপাহি কেবলং* এ কথা তাহারা মানে না। কিন্তু ধন্ 
সেই ব্রাঙ্ম ধিনি বিনীভভাবে এই কথা ৰলেন,_“সকলেই ত বন্ধক 
ফিরাইয়া লইলেন, কিন্ত আমি ত পিতাকে কিছুই দিই নাই; কেন 
না আমার কিছুই ছিল না; আমি কিছুই না দিয়! সর্বশ্থ পাইয়াছি ) 
ঈশ্বর যে মন দিয্াছিলেন তাহাও নিজের দোষে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া- 
ছিলাম । কিন্ত ফেমন অপার তাহার করুণা, এক রাত্রির মধ্যেই সেই 
ভাজ মনকে তিনি ভাল করিয়া দিলেন” পাড়ার লোক দেখিয়! 
চমত্কৃত হুইয়া বলিল, কি সেই তুমি? যাহার মুখে আমরা কখনও 
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প্রফুল্পতা দেখি নাই, সেই দুঃখী গরিব তুমি, আজ কোথা হইতে এত 
ধন রত্ব পাইলে? সেই বিনীত ব্রাক্ম বলিলেন "্বথার্থ ই আমি বড়ই 
দুঃখী ছিলাম, বন্ধক দিয়! খণ করি এমন কিছুই ছিল না; অতি ছঃখে 
কাদিতে কাদিতে পিতার দ্বারে আসিয়াছিলাম ) কিন্তু পিতার দয়ার 
কথা কি বলিব! তিনি ্রদ্ধাণ্ডের শ্বামী হইয়া দীন হীন অকিঞ্চন বলিয়া 
আমাকে ত্বণা করিলেন না, দ্বার খুলিলেন। স্বার খুলিয়া বলিলেন, 
“ভক্ত ! চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমি রাজপ্রাসাদ ভালবাসি 
না, আমি পর্ণকুটীরে থাকি ) যারা ছেঁড়। কাপড় পরে, শাকান খায়, 
আমি তাহাদের সঙ্গে বাস করি কৈ পিতা ত মূলা চাহিলেন না? 
বিনা মূল্যে তিনি কাঙ্গালের ঘরে আসিলেন ।” 

এই সকল কথা শুনিতে গুনিতে ভক্তদিগের হৃদয় উদ্বেলিত 
হইয়া উঠিল, চারিদিকে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের অল্পষ্ট মধুর ধ্বনি এবং 
প্রেমাশ্রপাত হইতে লাগিল; ব্রহ্মমন্দির তখন বাম্তবিক ন্বর্গধাম, 
প্রেমধাম বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আচার্ধ্য খ্নর্গল গভীর 
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন 

ইহ দেখিয়া পৃথিবীর অল্পবুদ্ধি লোকের! বলিতে লাগিল, “এই বুঝি 
ঈশ্বরের মহত্ব! তিনি কিন! ধনী পণ্ডিত ইহাদের ছাড়িয়া, নিতান্ত অধম 
গরিবদিগের ভাঙ্গা ঘরে আসিলেন! পণ্ডিতদিগের স্বব স্ততি এবং 
বাজাদিগের বন্থমূল্য উপহার তিনি গ্রহণ করিলেন না! ধিক্‌ তাহার 
বিচার 1” ব্রাঙ্গগণ ! এমন পিতার প্রেষ তোমর! বুঝিলে না । তোমর! 
কিনা সাহাকে সাল দিয়া, ধন রত দিয়া ভুলাইতে ঢাও। তিনি কি 
তোমাদের কাছে ধন চান, না! জ্ঞান চান 1 অবিশ্বাসীগণ । আর 
বলিও না, তোষরা বড় ধনী, তোষর! বড় জ্ঞানী, ঈশ্বরকে পাইবার 


৪৬ আঁচার্যোর উপদেশ । 








জন্ত অনেক ধন ব্যয় করিয়াছ, অনেক পুস্তক লিখিয়াছ, অনেক 
বন্ততা করিয়াছ। আর অহঙ্কার করিয়া বলিও না, এত দিলাম, 
এত করিলাম, তথাপি কেন বর্ম আমাদের হুইলেন না? তোমরা 
কি দিয়াছ? কি করিমাছ? ব্রহ্গধনের সঙ্গে তোমাদের ধন এবং 
তোমাদের জ্ঞামের তুলনা ? সামান্য ধন ও সামান্ত জ্ঞান দিয়! ঈশ্বরকে 
ক্রয় করিবে? এই তোমাদের স্পদ্ধী? তিনি কি বলিয়াছেন মূল্য 
না পাইলে তোমাঁদের ঘরে আসিবেন না? ভাবুক ব্রাহ্ম । তোমাকেও 
বলি, আর এরূপ বলিও না,--“এত কাদিলাম, নাম শুনিবা মাত্র 
কতবার প্রেমে গলিয়া গেলাম, তক্তিভাবে কতবার ডাকিলাম, 
তথাপি কেন ঈশ্বর আমার হৃদয়ে আসিয়া বাস করিলেন না ?” 
কপাসিন্ধু বরহ্মের সঙ্গে কি তোমার সামান্ত প্রেম ভক্তির তুলনা ? 
কয়েক ফৌটা চোখের জল দিয়! কি তুমি ব্রহ্ষকে কিনিতে চাও? 
বন্ধক লইয়া, মুলা লইয়া তিনি কাহারও কাছে আসিবেন না; কিন্ত 
্সাপনিই আপনার প্রেমণ্ডণে তিনি সকলের কাছে আপিয়াছেন, 
আপনিই আপনার সৌন্দধ্য দেখাইয়া সমুদয় পুত্র কন্তাকে মোহিত 
করিবেম। তাই স্বদেশ বিদেশে যতগুলি ভাই ভম্্ী বেচে আছ, 
সকলকে বলিতেছি, পায়ে ধরে বলিতেছি, (প্রেমবিগলিত স্বরে ) 
শতিনি বড় হুন্দর" “তিনি বড় সুন্দর” প্তিনি বড় সুন্দর 1” “তাহাকে 
কেহ ছেড় না” "তাহাকে কেহ ছেড় না” “তাহাকে কেহ ছেড় 
না।” বন্ধক পিয়া ধার কঞ্জ করিলে চলিবে না, কিন্ত তাহার 
চরণে জন্মের মত কে আত্মবিক্রয় করিতে পার, এস দেখি ? আমাদের 
পিতা কত সুন্দর একবার যদি নিজের চক্ষে দেখিতে পাও, আর কি 
হৃদয় মন ফিরাইয়া লইতে পারিবে? সে অরুপরূপ দেখিলেই তীহার 


ঈশ্বরের সৌন্দধ্য। ৪৭ 
চিরদাস হইয়া থাকিবে । হে শুষ্ক সান মুখ ত্রাঙ্মগণ! কিছুদিনের 
জন্ত পিতার কাছে হ্বদয় মন বন্ধক রাখিবে, এমন নির্বুদ্ধি ফেন 
তোমাদের মনে স্থান পাইল? তোমাদের চরণ ধরে বলিতেছি, এই 
কুবুদ্ধি ছাড়। দেখ, তোমাদের দশা দেখিয়া জগত কি বলিতেছে ? 
বঙ্গদেশ, সমস্ত ভারতবর্ষ বলিতেছে, ব্রাঙ্গদের ঈশ্বর যদি সুন্দর 
হতেন, তবে কি ব্রান্দেরা কিছুদিন পরেই তাহাকে ছাড়িয়া ব্াহ্মলমাজ 
হইতে পলায়ন কপ্সিতে পারিত? দেখ, তোমাদের দোষে পিতার 
নামে ছর্নাম, তাহার সৌন্দর্যে অবিশ্বাস, এবং ব্রাহ্মধশ্মের উন্নতি 
রুদ্ধ হইতে চলিল। তাই বারবার তোমাদের পায়ে পড়ে বলিতেছি, 
পিতাকে ছেড়না। 

তিনি সুন্দর নন, ভাহার আশ্রয়ে থাকিলে আনন্দ শান্তি 
মেলে না, পিতার নামে এ সকল অপবাদ আর সহ হয় না। 
দেশে পিতার নামে কলঙ্ক রটিল ইহা গুনিঘ্( কি দুখে হয় না? 
হে ভাইগণ 1! হে তগিনিগণ! তোমার্দিগকে বিলীতভাবে বলিতেছি, 
পিতা বড় সুন্দর, একবার গ্ঠাহাকে ভাল করিয়া দেখ, দেখিলেই 
তিনি নিজে তীভার শ্বর্গের শোভা দেখাইয়া ভোমাদিগকে তুলাইয় 
লইবেন। তীঙ্কাকে দেখিলে তোমরাও সুন্দর হইবে। সুন্দর রাজার 
প্রজাগুলিও সুন্বর হইবে। তাহাকে দেখিলে কি আর কিছু দেখিতে 
ইচ্ছা হয়? সুধা বে পেয়েছে সেকি আর গরল পান করিতে 
চায়? মৌমাছি কি মধু ছাড়িতে পারে? ভাই ভগ্মিগণ ! এবার 
তোমাদের এই দান ভ্বীন সেবকের কাছে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, দয়াল 
প্রভৃুকে আর কখনও কদাকার কুৎসিত বলিতে পারিবে না। 
তক্তবৎসল প্রন্ধ, সম্তানবৎলল প্রেমময় পি্ত! শুক, এই নিদারুণ কথ! 
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যেন আর কাহারও কাছে শুনিতে না হয়। তীহার সৌন্দর্য দেখিলে 
বিপু সকল বিনষ্ট হয় না, এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। জীবন 
দিয়া জগৎকে দেখাও তোমাদের ঈশ্বর সত্যই সুন্দর) এমন সৌন্দর্য্য 
ছাড়িয়া কেহই দূরে থাকিতে পারিবে না। সকলকে বুঝিতে দাও, 
ব্রাঙ্মদের পিতার মত নুন্দর আর কেহ নাই। এখন হাসিবার সময় 
নহে; যে দিন প্রেমময় ঈশ্বর বড়ই সুন্দর, এই কথা শুনিয়! দলে 
দলে জগতের লোক সকল এই পথে আসিবে, সেই দিন তোমাদের 
আনন্দের দিল। হাক! এমন দিন কি হবে? তরঙ্গের জয় হউক ! 
ভাই ভগ্মিগণ ! এবার উৎসাহী হইয়া ব্রঙ্ধকে ভালবাস । দয়াল পিতা 
সকলকে আশীর্বাদ করুন। 


সপ 


দীক্ষা! । 


সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ১১ই মাধ, ১৭৯৪ শক) 
২৩শে জানুয়ারি) ১৮*৩ খৃষ্টাব | 


আজ এই উৎসবে উনিশ জন ভ্রাতা পরিত্রাণার্থী হইয়া! ঈশ্বরের 
পরিবারে প্রবেশ করিতেছেন, সমস্ত জগতে ও স্বর্গে এই কথ 
প্রচারিত হুউন্ড! এতগুলি ভ্রাতা কুসংস্কার পাপ-শৃঙ্খল ছেদন 
করিয়া, পবিত্র সতাধর্্ম সাধন করিতে সঙ্কল্প করিলেন, ইহা! আমাদের 
পক্ষে মহা আনন্দকর ব্যাপার। জগতে ব্রদ্দের জয় হইবে, ইহাতেই 
তাহার অগ্রিময় প্রমাণ দেখিতেছি। ভ্রাভগণ। তোমর! ত্রাঙ্গ- 
পরিবারে প্রবেশ করিবার জন্ত এখানে দীড়াইলে, যতঙ্গিন বাচিবে 
আমার এই করেক্ষটী কথা রক্ষা করিবে। “শির দিয়া ত রোন! 


দীক্ষা । ৪৯ 





কেননা” এই কথা বলিতে বলিতে সকল অবস্থায়-_-কি কষ্ট বিপদ, 
কি রোগ শোক, কি পাপ তাপে, জীবনের রণক্ষেত্রে, শক্রদিগের 
লমক্ষে যুদ্ধ করিবে । ইহাতে তোমাদের কল্যাণ, আমাদের মঙ্গল, 
এবং সমস্ত দেশের কুশল হইবে । চিরদিন আনন উৎসাহের সহিত 
তরঙ্গের জয় ঘোষণা করিবে । শত শত রিপু তোমাধিগকে আক্রমণ 
করিতে আলিবে এন* তন্ন দেখাইবে, কিন্তু সাবধান! এক পঙছ্গও 
পশ্চাং গমন করিবে না। সন্দুখ-ুদ্ধে সকল শত্রকে পরাস্ত করিবে। 
দেখিবে, চারিদিকে ভয়ের বাপার, কিন্তু একজন তোমাদের সঙ্গে 
থাকিবেন, ধাতার নামে ভয় দুর হর। কে তিনি? পরব্রজ্গ। 
যদি ভীহার মাশ্রয়ে থাকিয়া তাঙ্থার উপর নিঙর কর, জগৎ দেখিবে 
ত্ন্দেব কেদন দক্ধর বল! শত সহক্র লোক তার নাম লইয়া 
স্বর্গের পিকে ধাবিত হইবে। যে ধশ্ম একদিন সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডে প্রচার 
হইবে, সেই ধন্ম আজ ভোমরা এই ভারতবর্ষায় ত্রহ্মমন্দিরে এতগুলি 
ভ্রান্তা ভর্গার সমক্ষে গাড়াইয়া স্বীকার করিলে। 

দারিদ্রা, খে, যন্ত্রণা আলিয়া তোমষাপিগকে নির্ধাতন করিতে 
পারে ; কিন্তু কিছুতেই তোরা ভীত হইবে না) আক্ষপরার়ণকে 
আপদ মৃত্যু স্প্শ করিতে পারে না। বিশ্বাস-বন্শে আবৃত হইয়া 
হস্তে প্রার্থনারপ অন্তর লইয়া, ব্রক্ষনামের হৃষ্কার কক্সিতে করিতে 
বলিবে, “দুর হও পাপ প্রলোভন ।” দেখিবে, ব্রচ্গের কৃপায় তখনই 
পাপ অন্ধকার চলিয়া ঘাহবে। রক্ষবলে বলীর নিকট ষেদিনী 
কাম্পত হর, সাগর মমাল বিপদ শুকাইয়া যায়। বন্ধুগণ! ইহা 
আমার কথা নয়, বক্ষভক্কের ন্যায় বলবান্‌ জগতে আর কেহ নাই, 
ইহা! ঈশ্বরের কথা। ইহাতে যদি তোমাদের মন লায় না দেয়, 


৫০ আচার্য্যের উপদেশ | 


ত্রক্ষমন্দির ছাড়িয়া যাঁও। ব্রহ্ম স্বহস্তে রচনা করিয়াছেন তোমাদের 
যে আত্মা, তাহা কি এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে না? “ত্রহ্ষরুপাহি 
কেবলং” তোমাদের হৃদয় কি এই কথা স্বীকার করে না? ব্রহ্গ 
যদি তেমাঁদের অন্তরে শুরু হইয়া গোপনে এই মন্্ না দেন তবে 
দীকিত হইয়া কি হইবে? ঈশ্বর নিয়ত গন্তীরম্বরে বলিতেছেন, 
“্রাঙ্গমমাজ আমার সভা । আমার চরণভলে বাস করিয়া আমার 
পুত্র কন্যারা পুণ্য শাস্তি ভোগ কাঁরবে, এই আমার বাসনা |” এই 
কথ। কি তোমাদের বিশ্বাস হয় না? ছীশ্ববরের ভক্ত হইলে ছুঃথ 
পাপ দূর হন, ইভা কি ভোনর। মান না? আমি বলিতেছি না যে 
আমরা একেবারে নিষ্পাপ ইইয়াছি। যখন আমাদের পরিবারে 
ভোমরা প্রবেশ করিতেছ। ইহা তোমাদের জানা আবশ্তক, সময়ে 
সময আমাহদর পাপভার্৪ তোমাপিগকে বহন করিতে হইবে) 
কিন্তু মোক্নানের এই বাথ পথ । , 

অনেক বগিতে ব্রঙ্মমন্দরের প্রয়োজন কি? স্ত্রী পুরুষ একত্র 
হইরা ঈখবের ০ কোন বিশেষ ফল নাই, নির্জনে বসিয় 
ডাকলেই ঈবকে পাওয়া যায়, উপদেষ্টার আবশ্তকতা নাই, ঘে 
বসিয়। তাল ভাল পুস্তক পড়িলেই হইল। এ সমুদয় সাংঘাতিং 
স্বার্থপরভার কথা । ইহা নিশ্চয় জানিও, ভাই ভগ্মীদের প্রতি প্রেমি, 
না হইলে প্রেমময়কে দেখিতে পাইবে না । জগতের ভাই ভগ্মীদে 
সঙ্গে পবিত্র প্রেমের যোগ ভিন্ন কেবল ভ্তান ও কাধ্যে কাহার 
যোক্ষ নাই। অতএব এস, সকলে এই পথে অগ্রসর হই। এ 
পথের শক্র অনেক, কিন্ত সেনাপতি ব্রহ্ম আমাদের সহায়। এক 
ছুখের কথা বলিরা তোমাপিগকে সাবধান করিতেছি । অনে০ে 
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এই পথে কতকদুর অগ্রসর হইয়া আবার সংসারকূপ মৃত্াকুপে পড়িয়া 
যায়। তোমরা এই প্রতিজ্ঞা ক, লোকভয়, শোকভয় কিছুতেই 
এই পথ ছাড়িবে না। দুরে পিতার ঘর। দেখ কেমন আলোকময়, 
কফভুন্দর। কত প্রেম, কত শান্তি, কত পুণা, এ ঘরে নিত বিরাজ 
করিতেছে । পিতা তোমাদগকে হস্ে ধরি! ত ঘরে লইয়া যাউন। 
অনস্তকাল তোমরা এ গুহ শান্তি সম্তোগ কর। 


( দাক্ষান্তে উপদেশ |) 


ত্রা্মগণ ! অগ্ভকার ব্যাপার অবশ্থাই তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে । 
প্রবঞ্চনা নাই, কপটাতা নাই, নিথ্যা নাই । ব্রঙ্মরাজ্ছ বিস্তার হইতেছে, 
ইহাতে কি আর স'শয় করিতে পার? কণ্য যখন সকীপ্তন 
হইতেছিল, ভখন 'মানেরিকা্ছ একজন নিশান ধরিলেন, অস্থ পাসে 
প্রদেশের একজন প্রকাগ্তরূপে বাঙ্গধন্ গ্রহণ করিদান আন্ত আমাদের 
মধ্যে আদিলেন ; জয় রঙ্গের জয়! ভয় নাই, ভাবনা নাই, ত্রক্ষের 
ভয় হইবেই হইবে। “কর আনন্দ রঙ্গের জয় দোষণা |” বর্গ 
ঝাচিয়া আছেন, উতা জানিলেই সমন্ত লোক ঠাভার রাজ্যে আসে। 
ব্রাহ্মগণ ! তোমাদিগকে প্রান্তে বলিয়াছি, আবার শ্ররণ করাইয়া 
দিতেছি, তোমাদের দৃষ্টান্ত যেন জগতের পরিতাপপথের প্রতিকূল 
নাহয়। তোমরা বলি ভাল দৃষ্টাস্ক দেখাও, তোমাদের জীবনে যদি 
ভগং ঈশ্বরের পদচিক্ধ দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেশ বিদেশে 
“ক্ষের জয় ছইবে। পরিত্রাণের এই এক পথ। জ্গঙ্ের সকলকেই 
এই পথে আসিতে হইবে । ব্রাঙ্ষধন্ম যদি ঈশ্বর স্ব মনুষ্/হ্বদয়ে 
লিখিয়া দিয়া থাকেন, তৰে একদিন (নশ্চয়ই ইহা জগতের সমুদয় 
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ভ্রম, কুসংস্কারের উপর জয়লাভ করিবে । জানি না, কখন সমস্ত 
জগৎ ব্রাহ্ম হইবে; কিন্ত ঈশ্বরের কাছে কিছুই অসাধ্য নাই। 
আমাদিগকে তিনি তাহার দয়াল নাম দিল্লাছেন, এই নামের গুণে 
যে জগতে একদিন কি হুইক্কা উঠিবে, তাহা মনেও ভাবিতে পারি 
না। ব্রাঙ্দেরা বড় বড় কথা বলেন বলিয়া জগতের কেহ কেহ 
তাহাদিগকে নিন্দা করেন, কিন্তু আমরা ফেমন করিয়া ছোট কথা 
বলিব? ঈশ্বর যে আমাদিগকে বড় কথা বলাইতেছেন। তিনি স্বয়ং 
আমাদের অন্তরে বড় বড় আশার কথ! বলিয়া দিতেছেন। আমরা 
আপনীরা ছোট, অপদার্থ, আবার শত শত দোষে অপরাধী; কিন্তু 
আমাদের স্তায় ধুলিগুলিকে বাছিয়া লইয়া! ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, 
তাহ! ত ক্ষুদ্র নহে, তাহ! যে লামান্ত নহে। 

একদিকে আমাদের আপন আপন পাপ স্মরণ করিয়া যেমন বিনগ্নী 
হইব, তেমনই অন্তদিকে ঈশ্বরের মহত্ব দেখিয়া বীরের স্তায় তাহার 
সতা প্রচার করিব। তাহার! অবিশ্বাসী, নাস্তিক, যাহার! ঈশ্বরের 
সত্য ঘোষণা! করিতে কুপ্ঠিত হয়। অতএব ব্রাঙ্গগণ ! আজন্ যাহা 
সত বলির! শ্বীকার করিবে, কখনই আর তাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যাগ 
ফরিতে পারিবে না । “সংশয়াত্মা। বিনস্ততি ।” যাহাদের সমুদয় ধ্দাই 
শ্যস্কপি” কিন্ত “হয় ত” এরূপ সন্দেছের উপর নির্দিত হয়, তাহারা 
কখনই স্বগরাজ্যে যাইতে পারে না। ইশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যেক সত্যই 
অন্রাস্ত ৷ বখন ব্রাক্ছ বলিবেন, "ত্রজ্ধরুপাহি কেবলং” সত্যমেব জয়তে” 
"একমেবাদ্িতীন্বং” তখন সমুদয় শান্ত এবং সমুদয় পুস্তক লজ্জিত 
ছইবে। জগতে বেদ, কোরাণ, ৰাইবেল ইত্যাদি অন্রান্ত বলিয়া! 
গৃহীত হইভেছে, কিন্ত আমরা কোনটাকেই ঈশ্বরের হম্ত-লিখিত 
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অত্রান্ত পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিব না । তবেকি আমাদের কোন 
শাস্ত্র নাই? আমরা যেমন এ সকল পুস্তক ছাড়িয়াছি, তেমনই 
জগংকে দেখাইতে হইবে আমরা তাহা অপেক্ষা অসংখ্য গুণে দৃঢ় 
ও অথ শাস্থ লাভ করিয়াছি । তবে কি না আমাদের শাস্ত্র অতি 
ছোট, চারি বর্ণে ফুরাইয়! যায়। “আমি আছি” তরঙ্গের এই মুক্ধিগ্রদ 
আশাকর কথাই আমাদের শান্তর | 

এইরূপে তিনি যাহা বলেন তাহাই ত্রাঙ্ছদিগের অভ্রান্ত সত্য। 
বদি বল প্রমাণ কি? ব্রাঙ্গ বলিহবন, ঈশ্বরই ঈশ্বরের কথার প্রমাণ! 
স্বর্গ হইভে যাহ নির্বিবাদ এবং অত্রান্ত হইয়া আসিবে তাহাই বক্ষে 
কথা। বখন ব্রচ্ধের কথা শুনিবে তখন সংশর দূর হইবে। জগৎকে 
সেই কথা বলিতে ভন্ন কি? বদি অগ্রির মধ্যে দাড়াইতে হয়, কিন্বা 
সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইতে হয়, তথাপি নির্ভয়ে ত্রচ্ষের সেই কথা বলিবে ১ 
শ্যায় ঘাক্‌ প্রাণ, কিন্তু পাইব আমি পরিত্রাণ ।” ব্রাহ্ম হইয়৷ এই আশা, 
এই বিশ্বাস ছাড়িতে পার না। বখন এইবপে তোমরা ব্রদ্ের কথা 
শুনিবে, নিংসংশয় ও নিয় হইয়া! জগতে তাহা ঘোষণা করিবে, তখন 
তোমাদের এক এক প্রার্থনায় শত শত লোকের উপকার হুইবে। 
তখন দেখিবে, কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সম্পর় হইবে। অন্ধ 
চক্ষু পায়, বধির শুনিতে পায়, মরা বেচে বায়, এ সকল ত সামান্ত 
কথা। ঈশ্বরের কথায় বদি তোষর! বিশ্বাস কর, এ সকল ত হুইবেই; 
কিন্ধ তোমর! বদি তাঙ্কার চরণে পড়ে থাক, ইহা! অপেক্ষা আরও 
মহৎ ব্যাপার সকল দেখিতে পাইবে। 

চারিদিকে “কোথায় ঈশ্বর” “কোথায় স্বর” বলিয়া শত শত 
দুঃখী কাঁজাল কাদিয়া মরিতেছে। ব্যাধিগ্রন্তেরা বলিতেছে, "প্রাণ 
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কাছে মোর বিভূ বলে।” প্রচারক ! তুমি কি না তাহাদের কাছে 
গিক্সা পরিহাম করিলে? ওঁধধ দিক্সা কি না বলিলে, ইহাতে হয় ত 
ব্যাধির উপশম হুইবে। এই ভাবে কি জগতের পরিত্রাণ হইতে 
পারে, না ত্রাহ্মধর্শ প্রচার হয় ? বিশেষ সময় আসিয়াছে । ত্রাহ্মগণ ! 
প্রচারকগণ ! সাবধাঁন হও, তোমাদের বিশ্বাসের বল, পরাক্রম 
পরীক্ষা হইবে । বিশেষ সাধন চাই, গৃঢ়রূপে ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরশ্রবণ 
ভিন্ন তোমাদের এবং জগতের পরিত্রাণ নাই । অতএব ঈশ্বরের কাছে 
তাহার কথা শ্রবণ কর, এবং স্তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া তাহার প্রেমে 
যুগ্ধ হও। প্রতিদিন জয় জগদীশ বলিয়া গাত্রোথান করিবে । জয় 
জগদীশ বলিয়া াহার নাষ প্রচার করিবে এবং জয় জগদীশ বলিয়া 
কাজে বিশ্রাম করিবে ; অবশেষে দেখিবে, নিশ্চয়ই তোমরা দিগ্বিজয়ী 
কইয়াছ। ঈশ্বর তোমাদের দুঃখ দূর করুন! তাহার নাম কীর্ধনে 
জগতের পরিত্রাণ হউক । 


প্রান্তরে বক্ততা। 


সপে 


সাতু বাবুর বাটার সম্মথস্থ মাঠ । 
পরা, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক 7 
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খষ্টাব্দ | 
- উর্ধে অধোতে দক্ষিণে বামে, সম্মুথে পশ্চাতে যে ঈশ্বর আছেন 
গাহারই কপাতে আজ এতখুলি লোক এখানে আসিয়া উপস্থিস্ত 
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চর 





হুইলেন। অনুগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটী কথ শুনিবার জন্ত ইহারা 
এখানে আদিলেন, আমি তাহাদের সকলের নিকট অত্যন্ত বাধিত 
হইলাম। অতি গুরুতর বিষয়ের অন্ত এখানে এই মহা সমারোহ । 
কেহ বৃথা গোল কারবেন না। স্থির ভুইয়া আমার করেকটী কথা 
শ্রবণ করুন। যে ধশ্ন এদেশে বিস্তৃত হহতেছে ইহা ঈশ্বরের ধর্ম । 
কেহ বণতে পারেন, ব্রাঙ্গেরা কেবল সংসারের শ্রীবুদ্ধি করিবার 
জগত আনম্বর এবং এত কোলাহল করিতেছে; কিন্তু ভ্রাতৃগণ ! 
ভাঙা নহে । এ ধন্ম নুতন নহে, অতি পুরাতন বেদবাকোযে জছে, 
*তষীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং |” সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেস্বর, 
এখনও সেই কথ! আমরা শুনিতেছি। ইংলগু, আমেরিকা, প্াথবীর 
সমুদয় দেশহ এহ কথা ঝঁণতেছে। সমুদয় দেশ এই একমাত্র অছ্ছিতীয় 
ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হইতেছে এহ ঈশ্বরের জগ্ত সকলে ব্যাকুল। 
এই ঈশ্বর সকলের পিঠা, এই ঈশ্বর সকলের রাজা, এই ঈশ্বর 
সকলের প্রহথ। ইহার নিকট ধনী দরিজ্্ের প্রভেদ নাই। ধনী 
দরদ, জানা মৃখ, যুৰা বুদ্ধ সকলেহ তাহার নিকট যাহতেছে। 
ভ্রান্ঠগণ তাহার আহ্বান শ্রবণ কর। গরিব দরিদ্র বলিয়! 
তিনি কাহাকে ও স্বপা করেন না; বিশেষ সময় আপিয়াছে, তোমরা 
সকলে তাহার শরণাপন্ন হও। এ দেশে অনেক সামান্ত লোক 
আছেন, তাহাদের. গন্ডি দুটি, করে এমন লোক অতি অলপ । ছোট 
লোক বলিয়া সকলেই হহাদের স্বণা করেন। কিন্তু রেলওয়ে 
কোম্পানিকে জিভ্তালা কর, তাহাদের ষে এত টাকা তাহা! ফে 
দিতেছে? প্রথম শ্রেণীর লোক, না দ্বিতীয় শ্রেমীর, না তৃতীয় ও 
চনুর্ধ শ্রেণীর লোক? যাহারা নিতান্ত গরিব ও তৃতীয় ও চতুর্থ 
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শ্রেনীর গাড়ীতে যায়, অতি সামান্ত লোক, তাহাদদেরই টাাতে 
রেলওয়ে কোম্পানির এত ধন। হিমালয় পর্বতকে জিজ্ঞাসা কর, 
হিমালয় তুমি যে এত বড় উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, ক্ষিসের 
উপর তুমি আছ? উচ্চ শ্রিখরগুলি কি তোমার আশ্রয়? না নীচে 
বে প্রকাণ্ড প্রশস্ত আয়তন আছে তাহাই তোমার অবলম্বন ? 
(করতালি) সেইরূপ এ দেশের দুই পাঁচটা ধনী মানী এবং জ্ঞানীর 
উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করে না, কিন্তু সামান্ত লোকদিগের উপর। 
দোকানদার না থাকিলে কি সহর একদিন চলিতে পারে ? চাষা 
না থাকিলে কি দেশ একদিন বাচিতে পারে? ( গভীর আনন্দধ্বনি 
এরং করতালি )। 

এ সকল গরিব ছুঃঘী চাষা দোকানদার যতদিন গরিব দুঃখী 
থাকিবে, যতদিন তাহাদের ছুরবস্থা দূর না হর, ততদিন এ দেশের 
মঙ্গল নাই। ভ্দ্রান বিনা, ধর্ম বিনা, লক্ষ লক্ষ লোক কাদিতেছে। 
কুসংস্কার বাতিচারে কোটা কোটী লোক মরিতেছে। তাহাদের 
অজ্ঞানতা দুর করে এমন লোক কোথায়? তাহাদের নিকট 
পরিত্রাণের সংবাদ দেক্স এমন দয়াবান্‌ কে? আমি বলিতেছি না যে 
এ দেশে জ্ঞানালোক আস নাই, আলোক আসিয়াছে, কিন্তু ছুই 
পাঁচটা ধনী মানী জ্ঞানী লোকের মধ্যে তাহা বন্ধ রহিয়াছে । যদি 
দেশকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে ধাহারা কিছু জ্ঞান পাইয়াছেন, 
তাঙ্ছা পরিবারে পরিবারে, গ্রামে গ্রামে, এবং নগরে নগরে বিলাইতে 
হইবে । কি জ্ঞান প্রচার করিবে? ধাতে দ্নেশ রক্ষা পায়, ভাই 
ভশ্মীদের ছুঃখ চলিয়া! যায, এমন জ্ঞান চাই। দেখ পাপে তাপে পুড়ে 
ফত শত শত নর নারী হাহাকার করিতেছেন । ইহাদের কাছে কি 
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বলিবে? সমুদয় লোককে এই কথা বলিতে হইবে ;সচ্চরিত্র 
হও, আব ফড়রিপুর বৰাহত থাকিও না, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু 
সকল দেখ তোমাদের ক সর্কানাশণ করিয়াছে দুখী ভাইদের 
দুলা নাছিল তলের এছ সহজ কথা বল, আর অন্ধ শাস্ব শুনাইবার 
কায়াজন নাহ । 

বড় লোকাদবু কচ স্কুল আছে, আবাহ কালদে হইয়াছে; কিন্তু 
এই গরিব চুষা টাদাদেব জন্ধ কি আছে 9 শর কি ইভাদের দিকে 
গফর্সা চাাতরল নাত হনি ক বলিয়াছেন, কেবল ধনী পিভেরা 
শগে যার আর মুখ গারুব চাষা ভুঁষরা নরকে যাইবে? নং। 
আমাদের দয়াময় ঈশুর হমন কথা বালিতে পারেন না, ভিনি হে 
জগতির ঈশ্বর, ধনী দরের, জ্ঞানী মুখ, সাধু অসাধু সকণেহ ষে তাহার 
সমান আদাবর পন সকলের যেতাহান কাছে যাহবে, কাভাকেও 
ভিন ছাডিতত পাারিন না আ্মতহব দেখ হাতিগণ ১) দম্থ অতি সরল, 
হত যেমন পি হাদাশর জগ, ভেমনঠ চাষাদিগের জন্য) ধনী হও, 
জররিদ হন, মুখ ভগ, জ্ঞানী তছ, সকলকে পাশ্মিক হইতে হতবে। 
স্শ্বর সহি করবার সময় স্বয়ং প্রতোক নর নারীর অঙ্গে এই ধন 
মু্তুত করিঝা দিয়াছেন । ভিঠরে ভক্কিচক্ষ খুলে দেখ, ঈশ্বর কি 
লিমা দিয়াছেন । চক্ষু থাকে দেখ, কাণ থাকে উন । ঈশ্বর সকল 
দেশে সকল বালে বলিয়াছেন, এখন বলিতেছেন “সন্থান । সতা 
কথ বল, মুখে ভান লাগ, তীর খে দুর কর) পাপাকে পুণাপথ 
দেখাও” কাত কাছে বলিতেছেন ? আমার কাছে, তোমার কাছে, 
নকলের কাছে! যে ভাভাকে দয়াময় বলিয়া ডাকিতেছে তাহারই 
কাছে তিনি আলিতেছেন। 

৮ 
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সুর্ম্য যর্দ আকাশ হইতে পড়িয়া স্ঁড় হইয়া যায় এবং ব্রহ্মাণ্ড যদি 
এক দিনে চূর্ণ হয়, তথাপি এই ধন্ম থাকিবে। ইহাকেই আমরা যথার্থ 
ধন্ম বলি। কেহ কেহ বলিতেছে, দেশটা নষ্ট করিবার জন্ত কতকগুলি 
লোক ত্রাঙ্গঘমাজ করিয়াছে । আমি বলিতেছি না, না, না। যাতে 
দেখ রক্ষা পায়, নাস্তিকতা, পাপ ব্যভিচার চলে যার, তাহারই জন্ত 
আমাদের ত্রাঙ্গধন্ম ॥ ইহ! নুতন ধণ্ম নয়, এহ ধণ্ম আজকে আবিফার 
হয় নাই; ইহা মনুষ্য প্রকৃতির সেই পুরাতন ধন্ম। সুর্য পুরাতন, 
চক্র পুরাতন। তা বলে কি এখন আর তোমাদের আলোর প্রয়োজন 
নাই? ভ্রাভগণ ! এই পুরাতন, পবিত্র ধন্ম মাধন করিতে হইবে । 
আর ভাহ, যড়পুর যন্ণা সহ করো লা । দেখ, ঘরে ঘরে, ভ্রাতায় 
আংডান বাধ বচ্ছে | সক্চণেহই এক শরীরের অঙ্গ) কিন্তু অঙ্গে 
রি খল নাহ অহ বিচ্ছেদ, এই অমিলের কারণ কি তোমরা! 
পোখিতিছ নট পাপ, মহ্ার্পুৰ্ অভ্যাচার । তাই বারবার তোমাদের 
ৃ তি, উস্টাপ্রত্র ২3, কাম ক্রোধ দমন কর, সকলের 
সঙ্গে নিল কর তোমাদের মধ্যে যাহাদের জ্ঞান অধিক তাহারা 
মাস্ক ইউক, যাতাদের বু পর্শন ভাহার! চক্ষু হউক, যাহারা অধিক 
কাজ করতে পারে তাহা হাত হউক, যাহারা অধিক চলিতে 
পারে তাহার পা হউক। এইরূপে সকলে মিলিয়া একটী শরীর 
হও, দেখিবে, ঈশ্বর এই শরীরের প্রাণ হইয়া তোমাদের সকল দুঃখ 
দুর করিবেন। 

আবার বলিতেছি, সেই পরম ধনকে ভুলিয়া রিপুর বশীভূত 
খাকিও না। যারা আত্রীলোক তাহাদের প্রতি কথনও অপবিত্র ভাবে 
দেখিতে পারিবে না। (করতালি)। স্ত্রীলোককে অপবিত্র ভাবে 


প্রাস্তরে বক্তৃতা । ৫৯ 





দেখা মহাপাপ । সকলকে মা ভদ্দীর মত দেখিবে, কার সাধা মা 
ভর্মীর প্রতি অসছ্বাবহার কলে? ঈশ্বরকে দেখিয়া চশ্ষকে পবিক্র 
করিয়', ক্টহার চারিদিকে তাহার ছেলে মেয়েদের দেখ। অধন্ম 
ছান্ছুয়া ব্ধি এইবূপে তোমরা নর নারীকে পবিত্র ভাবে দেখ, পরিবারের 
সমাজের এবং জগতের কলাণ হহবে। ধাহার নামের এ সকল 
পতাকা উতউতেছে, তিনি সভা । নিরাকার হই্য়াও তিনি আছন। 
তিনি সভা, তিশ্বাসনয়নে তাহাকে দেখ স্ঠাহাল দয়াময় নাম কীর্তন 
ক্বন্ধা লে5। কাহার দয়ময় মাম করিয়া দেশ মাতা ও । [হই সময় 
ঢুহটী সঙ্গাঠুন হইলে, আচারা মহাশয় আবার উচিয়া বালান] 

লাড়িাণ বই ফিরিয়া যাবার সময় হল, শা অস্ত যাতাতেছে 
সন্ধার অন্থকার আসিতেচ অন্গ্ত কিয়া আমার হকটী কণা 
স্টনিয়া হাওি। ঈশ্বর আছেন, অবিশ্বাস করিত না, পাপাচাপা হইও 
না, নান্টিক 5৪ না দিনের মনবো একবার ঠাহাকে ডাকিবে। 
ধন অন্তন কর শ্াতি নাহ, বিষয় কশ্স কর শতঠ নাহ, জগতের কাজ 
কর শত নাহ ) কিস দানব নদো একবার জখরাকে ডটেক। বলো 
না সমন নাই । মস্ত দিনের মধো পাটি মিনিট সমন্থও আছে । 
একবার দিনা ভাহার নাম করিলে কিছু ক্ষতি হহারে নাও ধানেল 
ক্ষতি, কাদার ক্ষতি কোন ক্ষভি ভাবে না । আদার প্রতি অভি 
করে এই কথাটী গ্রহণ করা চব্বিশ ঘণ্টার মদে একবার আঅঙ্থাতঃ 
ঈশ্বর বলে, দয়ামর বলে ডেক । তোমাদের মঙ্গল হবে) পরিবারের 
মঙ্গল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। আজ এখানে অনেক শুশিক্ষেত 
ল্লোক দেখিভেছি। হ্রাতৃগণ 1 তোমরা বদি এরূপ কর, তোমাদের 
স্টাম্ত দেখে দেশের লকল লোকে ক্রমে এরূপ করিবে । তোমরা 


৬০ আচাধ্যের উপদেশ । 


পাচ জন পাচ ঘরে ঈশ্বরের নাম কর, ক্রমে পাচ হাজার হইতে 
পধশশ হাজার এবং পঞ্চাশ হাজার হইতে পাঁচ লক্ষ লোক তাহারই 
নাম করিবে, ক্রমে সমস্ত দেশে এ নাম ছড়াইয়। পড়িবে । চারিদিকে 
অগ্নি জলিয়। উঠিবে। ব্রন্মের অগ্নি, ধশ্মের অগ্নি, ভক্তির অগ্নি 
জলিয়া উঠিবে। 

যেমন দাবানলে এখানে একটু অগ্নি জলিয়া উঠিল, ওখানে একটু 
আলিয়া উঠিল, ক্রমে সমস্ত বন জুলিয়া উঠিল, ক্রমে সমুদয় আগুনে 
পুড়িয়া গেল, কিছুই রহিল না; তেমনই এখানে একজন, ওখানে 
একজন, এ বাড়ীতে একজন, ও বাড়ীতে একজন ঈশ্বরকে ডাকিলেন । 
ক্রমে ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, দেশে দেশে 
সেই নামের আগুন বিস্তার হইয়া পড়িল। দেশের সমস্ত পাপ দগ্ধ 
হইল, যত অধন্ম যত কণ্ট দুঃখ সব পুড়িয়া ভম্ম হইয়া গেল। তোমরা 
ভাল হইলেই দেশ ভাল হবে, দেশের মঙ্গল হবে। শুনিতে কি 
পাইতেছ না, চারিদিকে দেশের দুঃখী ভাইগণ, ছুঃখিনী ভদ্দীগণ, জ্ঞান 
বিনা ধম্ম [বিনা রোদন করিতেছেন % তাহাদের ক্রন্দন শুনিয়া 
তোমাদের ক প্রাণ ব্যাকুল হয় না? ভাল জিনিস আপনি থাইলে 
বন্ধু বান্ধবর্দিগকে ডাকিয়া তাহ! থাওয়াইতে হয়, তোমরা যদি জ্ঞান 
পাইয়া থাক ভোঘাদ্দের যে সকল ভাই ভগিনীর! তাহা পান নাই 
তাহাদিগকে তাহা বিলাইতে হইরে। আপনারা যদি ধম্মের আস্বাদ 
পাইয়া থাক, বাহার এখনও অধন্মে ডুবিয়া আছেন, তাহারা যাহাতে 
সেই ধশ্ম পাইতে পারেন প্রাণপণ যত্র করিবে । আপনারা যদ্দি 
দয়াময়ের নাষামৃত পান করিয়া থাক, যাহারা সেই অমৃত পান নাই 
তাহাদিগকে তাহা! বিলাইতে হইবে । অতএব ভ্রাতগণ ! যে জ্ঞান 


উৎসবের হফল। ৬১ 


টা তাহা দাই তীর টিং ভা যে ধশ্ম পাইয়াছ তাহা 
কেবল আপনাদের মূধা বন্ধ রাখিও না, ষে নামামৃত আপনার! পান 
করিয়াছ, সন্দয় ভাই ভগ্রাদের তাহা বিলা ও, জগতের ছুঃখ দূর হইবে। 
দয়্াপয়ের নামে লঙ্গলরকে মাতাত। বল একমেবাদ্বিতীরম্‌, বল 
'সত্যমেব জয়ভে, 'এঞ্কূপাচি কেবণমা 1 পয়াময়ের জয় হউক । 


উৎসবের স্রচল | ক 
সায়*কাল, রবিবার, ১৪ই মাঘ, ১৭৯৪ শক) 
২৬শে জামুয়ারি, ১৮৭৩ শ্টাক | 

অগ্য সাধারণ উৎসব শেষ হইতেছে । বাহ্ষগণ । গত সপ্তাহ 
কিরুপে কাটাইলে, দয়াময়ের প্রেম কেমন আঙ্গাদ করিলে, ভাঙা 
একবার পশ্ডাহ ফিরিছা দেখ । দিবমের পরু দিবস, রজনীর পর 
বুজনী, কত ধন রহ সয় করিয়াছ, আজ একবার আলোচনা করিয়া 
দেখ । সমুদান কত টাকা পালে, একবার শণনা করিয়া দেখ । 
বিদেশ হতিগণ 1 কি দেখিলে, কি শ্রনিলে একবার আমাদিগকে 
বলিয়া যাও) হই এক সপ্ত যাহা দেখিলাম যাতা প্রনিলাম আবু 
এমন লেগ নাই, এমন শুনি নাই । এ পাপ জীবনে যে এ সকল দেখিব 
ইত ত কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, দয়াময় আরও কত দেখাইবেন, 
আরও কহ শ্ুনাইবেন ভানি না। অনেক করুণা আঙিল, কিন্তু 
আমাদের ক্ষুদ্র হৃদ তাহা ধারণ করিতে পারিল না) অদ্শ্রধারে 
নি হইল, কিন্তু নিয়ভুমি দিক প্রায় সমুদয় ভল সরিয়া গেল। ॥ হীন 


পা ) এই উপদেশ নৃ্তন, কোন পুস্বকে কারি হয হা ) গু 
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কাছে থাকিয়া আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করিতেছেন, এই কথা 
আর কেমন করিয়া সংশয় করিব? তাহার মর্শপ কে বুঝিবে? 
পাপীদের বীচাইবার জন্ত তাঁহার আশ্চর্যা কারখানা দেখিয়া বুদ্ধি 
পরাস্ত হইল। হায়! এমন পিতাকে কেন অস্ত্র লইয়া বধ করিতে 
গিয়াছিলাম। এই সাত দিন পূর্বে আমরা কেমন দরিদ্র, শোকার্ত, 
বিষ, মলিন ছিলাম ; কিন্ত নরকের মধ্ো স্বর্গ যেমন, বহুকাল 
অনাবৃষ্টির পর রুষ্টি যেমন, অন্ধকারের পর জ্যোতসা যেমন, বহুদিনের 
রোগের পর প্রতীকার যেখন, আমাদের ভাগ্যে তাহাহ ঘটল। 

এবার যে স্রোত আসিয়াছে প্রবলবেগে তাহা বছিতে দাও । 
এই সাত দিনের আনন্দ ছবি ভাল করে হৃদয়ে আকিয়া রাখ । 
এবারকার ব্যাপার দেখিয়া কি, প্রাঙ্গগণ, তোমাদের আশা হয় ন 
€য দয়াময় ইহা অপেক্গা আর?9 অধিক প্রেমজল স্বর্গ হইতে বর্ষণ 
করিবেন, ইহা অপেক্ষা আরও গভীরতর এবং মধুরতর অশ্রোতে 
আমাদিগকে ভাসাইবেন? এ কি আনন্দ, আরও কত আনন্দ আনিয়া 
দিবেন । “কে জানে কত সুথরত্ব দিবেন মাতা নিয়ে তার অমৃত- 
নিকেতনে ।” কি দেখিলাম! এত লোকের মধ্যে আনুন জলিয়া 
উঠিল! বক্ষ নামের এতই গুণ ইহা ত আগে জানিতাম না। যেটুকু 
দেখিলাম তাহাতেই যে আশা হপ্ি ছাড়াইয়! উঠিয়াছে। মহাপাপীরা 
কেন এত হাসিতেছে ? যথার্থ ই ঈশ্বর আর পাগীদের দুঃখ রাখিলেন 
না। যাহারা এ জীবনে সুখী হইবে কিছুমাত্র আশা করে নাই, 
তাহাদ্িগকেও তিনি হাসাইলেন। জগদীশ ! ধন্ত তোমার করুণ! ? 
সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ধন্টবাদ করি। এত স্ুথ কেহ পাইতে 
পারে জানিতাম না। জগত্বাসিগণ । আর ভয় নাই তোমাদের দুঃখের 


উর ইরা ] ৬৩ 





নিশি অবসান হইল, এবার তোমরা ঘরে ঘরে হি লইয়া গিয়া 
জন্ম ফল কর। 

এগুলি লোকের মধো অগ্সি জলিয়া উঠিল, দেশময় পরিত্রাণ-বাষু 
প্রবাহত হহতে চলিল। এ সকল দেখিয়া আর কিরূপে জগণীশ্বরকে 
ভুলিয়া থাকিবে ? কোথা হইতে এই বাদ আদিতেছে 2 কে এই 
অগ্পি জাল? এ নাম কোথায় ছিল, কে আনিল ? এই আ্োতের 
মুল কোথায় 2 এত আনন্ের কারণ কিঠ তাহা কি ভোমরা 
ভান না? প্রাঙ্গন 1 ভোদা দঘ্াময়ের অনেক মন্ম বুঝিয়াছ, 
অনেক জাননাহ, ভোমাপিগতে বিশেষক্ধপে বলি, যে অন দেখিতেছ, 
হহা আরও জালিয়া দাও, যে বাধু প্রবাহিত হইতেছে, হহাকে আরও 
গ্রবলতর কয়া দাও । ব্রহ্ষরূপার নিরাশ হহও না। ছুরস্থ মনকে 
বলত ডিও না, আমাদের এহ স্রণ কি স্থায়ী হইবে 2 ঈশ্বর সকলই 
করিত পারেন িনি জন্ম হংদাকে সুখী করিপেন, তিনি কি 
তাহাতে চিরহথা করিতে পারেন নাঃ স্টার নামের যে মহিম! 
দেখিলাম সমন্ত জাবন তাহা বলিয়া শেষ কগ্সিতে পারিব না সুখময় 
মাঘেহলবের প্রসাদ আনাদের প্রাণ শাতল হল, পিতার নামের 
গুনে আরও কঠ কতা হহব জানি না। 

দেখ, ব্রহ্মনামের কত পরাক্রম। যে নান আনিয়াছে, বে ধন 
পাইয়া, তাহ) সামান্ত নহে । চারিদিকে গিয়া বল এ নামের বলে 
কি দেখিলে, কি শুনিলে। তোমাদের কথা শুনিয়া ছুঃখীরা সুখী 
ভটক। আমাদের ন্তার় গরিবদের হৃদয়ে কেমন করিয়া এত ধন 
এল, আমাদের ভার ছুঃখীরা কিক্ূপে এত সুধী হইল, একবার গিয়া 
জগতের সকলকে বল, তাহাদের আর দুঃখ থাকিবে না। ঈশ্বর 


৬৪ আচাধ্যের উপদেশ । 





সকলকে সুখী করুন । সকলের মনে পুণোর প্রভা গ্রদীপ্ত হউক । 
সকল ঘরে শাস্তির উল্লাম প্রবেশ করুক । নগরে নগরে) পল্লীতে 
পল্লীতে, ব্রন্মের জয়ধ্বনি উদ্খিত হটক । পিভাকে পাইয়া সমুদয় ভাই 
ভগিনীরা আমাদের ন্যায় আনন্দিত উন, উহা বলি না বে, আমাদের 
অপেক্ষা অর্দিক সুখী নাভন। ভীভাদের মধো £হমন অনেক আছেন 
ষাহারা আমাদের অপেক্ষা অনেক ভাল এবং নিষ্পাপ, শ্থহরাং ব্রহ্মনাম 
পাইলে ভাহাদের আনন্দ সহশ্রগণ বুদ্ধি ভইবে। তোমাদের কথায় 
নষ, কিন্তু রক্ষনামের গুণে শ্টাহারা মোঠিত হইবেন। 

বাহ্গগণ । ইহা কি জান না নে, আনরা নিজের ইচ্ছায়, এবং 
সহজে ব্রঙ্ধমন্দিরে আসি নাই । পিতা যে তীহার আপনার নাম 
শুনাহয়া বলপূন্দক আমাদিগকে টানিরা আনিয়াছেন। প্রাণের 
বন্ধুগণ ! পিতার দা ভু:ল9 না, এক একটা পাপীকে ঘরে আনিবার 
জন্য ভীহার কত য&, ক আগ্রহ, তাহা ত দেখিয়াছ। আর তাভার 
বঙ্গধাম খালি করে চলে যেও না। এ উৎসবে বারবার তোমাদিগকে 
বলিলাম, পিতংকে ছেড় না, পিতাকে ছেও না। যিনি এত দয়া কাঁরলেন, 
কেমন করিয়া তাভাকে ছাড়িয়া যাইবে» এমন সুথ শান্তির আন্বাদ আর 
কোথায় পাইবে ? তোমাদের সৌভাগোব শীমা কি! একে তোমাদের 
অন্তরে পরিত্রাণের হচ্ছ, "আবার দয়াময় প্রাণেশ্বর স্বর্গের শোভা 
দেখাইয়া তোমাদিগকে ভুলাইয়! পহদেন , ব্রহ্মধনে তোমাদের লোভ 
হুইল । এ কি দেখিতেছি, ব্রক্ষনাম লইয়া যখন যাহা করিতেছি তাহাতে ই 
বে স্বর্গ, তাহাতেই যে পাঁরআণ। তাহার নাম লইয়া! ধূলি হস্তে 
লইলাম, ধুলি ন্বণ হইল । মরুহুনিতে পড়িয়া কাদিতে কাদিতে তাহার 
নাম করলাম, শুদ্ধ কাষ্ঠ হইতে দেখি অমৃত বাহির হইতে লাগিল । 


উত্সবের হৃফল। ঙ৫ 





বরাহ্মগণ 1 বদ্ুগণ! পিতার প্রসাদে এত ধন পাইলে, কোন্‌ 
মুখে আর ঘরে বলিয়া থাকিবে । ভাই ভম্মীদের কি এই অমৃত পান 
করাইতে ইচ্ছা তয় না? দয়াময়, ভাহার ভাণ্ডার খুলিয়া তোমাদের 
হাভে এত ধন দিংলন এইজন্ধ যে, ভাঙা ভোমরা আননা মনে 
ষ্টাভার দুখা সম্থানদিগের নিকট বিলাইবে। শত শত ভাই দুঃখে 
কা'দতেছেন, যাও তাহাদের চংখ দর কর। ভগ্রীদিগকেও তুলিও 
না, তাহাদের প্রতি আরও বিশেষ দষ্টি রাধিবে। নারী জাতির 
মধো_েধিলী তঠীদিগের মধো ধন্মভাব প্রবেশ না করিলে তোমরাও 
মরবে, তাহারা মরিবেন। মানব জাতির অন্ধাংশ পবিত্র ইইলে 
কি হইবে? গান ছ্েোটি লোকদের গতি বিশেষ দয়া করিবে। 
ভাতের প্রতি দয়া লা করিলে কি এপার আমাদের এত সুখ হস্ত ? 
পিতা যখন এবার এড দেখাচছেন। এক সপে যখন এত বাপার 
করলেন, ঘন এক সঙ্গহদাবর। দশ বহরে কি না হইতে পারে? 
ঈশ্বর ভবিতি ধ্াাকবেন। হার সন্ভানগণণ জাঁবিত গাকিৰে। 
অতএব প্2ারকগণ । হাঙ্গাগণ | জগতকে এছ কথা বল পক্ষনামের 
শুণে এবার আমরা বড়সুথশাগ্ত পাইয়াছি | তাহার নাম মধুময়, 
স্ব হইতেও অধিক সদা | অঙ্গানন্দে আমানত হও, ভোমাদের 
আনন উল্লান দেখিয়া চারিদিকে বক্ষ প্রেম-প্রবাহ বিশৃত হইয়া পড়িবে। 
ত্র্গের ভয় হটক' 


